বাংলার 
. নবজাগরণের 
স্বাক্ষর 


বাংলার নব-জাগরণের ITPA 


মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ 
কলিকাত৷ 


প্রথম প্রকাশ 
অগ্রহায়ণ ১৩৭০ (নভেম্বর ১৯৬৩) 


প্রকাশক 
fe, এম, গাঙ্গুলী 

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ 
প্রধান কাবালয় £ 

১২, নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা-১ 

রেজিঃ অফিসঃ 


৬৫, রাজা রাজবল্লভ Zio, Dey n 
কলিকাতা-৩ টনি 


ইউনাইটেড আর্ট প্রেস 


২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জি লেন, Y) 
কলিকাতা-১২ ~ 


প্রচ্ছদ শিল্পী s 
সুধীরেন্দু দত্ত“ 
vfa, জনক রোড 
কলিকাতা-২ 


পরিবেশক ঃ i 

ডি. এম. লাইব্রেরী 

৪২, কর্ণওয়ালিস A, কলিকাতা-৬ 
ইস্টার্ণ এজেন্দীজ, 

৪, শ্টামাচরণ ar EB, কলিকাতা-১২ 


দাম-_চারটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা 


die = — 


e — 


প্রকাশকের নিবেদন 


qie মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে যে সকল বিভিন্ন 
বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাহার অকাল মৃত্যুর 
জন্য সেই সকল বিক্ষিপ্ত রচনাবলী পূর্ণ গ্রন্থাকারে পরিণতি লাভ করিতে 
পারে নাই। তাহার লিখিত পাণুলিপি হইতে আমরা যে সকল লেখা উদ্ধার 
করিতে পারিয়াছি তাহাতে উনবিংশ qoma বন্দদমাজ সংস্কৃতির একটা 
বিশেষ চিত্র পাওয়া যায়। সেই সকল বিক্ষিপ্ত রচনাবলী একত্রিত করিয়া 
বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে যে সময়ের আলোচনা করা 
হইয়াছে সেই সময় যে সকল ব্যক্তি নব-জাগরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের নাগ এই 
গ্রন্থে উল্লিখিত হইলেও সকলের নাম না থাকাই সম্ভব, কারণ গ্রন্থকার 
তাহার কার্য অসমাপ্ত রাধিয়াই পরলোক গমন করেন। বহুদিন পূর্বে লিখিত 
বিবর্ণ ও কীটদ্রষ্ট পাওুলিপি হইতে উদ্ধৃত লেখায় কিছু ভ্রমক্রটী অপরিহার্ধ। 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৎকালীন ভাষা ও বানান যথাসম্ভব অপরিবর্তিত 
রাখা হইয়াছে। 

আমাদের এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে ধাহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে সম্পাদনায় শ্রীসদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ইহা ছাড়া পুস্তকের ATÈ প্রণয়ণে সর্বহী কণাদ, কুণাল, দীপঙ্কর গঙ্দোপাধ্যায়, 
দেবব্রত রায় ও গ্রপাদ গুহের উদ্দম এবং কতকগুলি ইংরাজী অংশ তর্জমা কারে 
রণেন্দ্রনাথ সরকারের প্রচেষ্টা প্রশংসণীয়। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ভূমিকা লিখিয়া 
আলোচ্য বিষয় সমূহকে আরও আকর্ণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের 
সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


ভূমিকা 


“বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর গ্রন্থথানি বাংলাদেশের উনিশ শতকের 
শিক্ষা সংস্কৃতি ও ere প্রচেষ্টার নানামুখী ধারার এক মনোজ্ঞ 
কাহিনী । কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আকারে এই কাহিনী বিবৃত হলেও 
আসলে গ্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি সব্গতির Cra বিদ্যমান । ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ সমূহের ভিতর বাংলাদেশেই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল, 
এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু এই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসের সদে 
পন বিশিষ্ট ব্যক্তি জড়িত ছিলেন এবং কী প্রণালী বা পদ্ধতিতে দেশব্যাপী 
এই শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল দেই ইতিবৃত্ত ততটা JARAS নয়। বিভিন্ন 
গ্রন্থাদিতে এই বিষয়ে টুকরো টুকরো ভাবে অনেক তথ্য পাওয়। যায়, কিন্ত 
কেবলমাত্র এই বিষয়েরই উপর আলোকপাত করে গ্রহ গ্রচারের চেষ্টা এই বোধ 
করি প্রথম। সেই দিক্‌ থেকে AIFA দিনে এই গ্রন্থটর যে বিশেষ 
উপযোগিতা রয়েছে তা অস্বীকার করা চলে aii বাংলার উনিশ-শতকীয় 
নব-জাগরণের ইতিহাস বিশদ ভাবে জানবার জন্তে ধীর! উদগ্রীব, বিশেষ করে 
যারা এই কালের ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধিংসা চরিতার্থ করতে সাতিশয় উৎসুক, তীদের পক্ষে 
‘বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর’ একখানি অপরিহার্য ata হয়ে রইল I 

এই গ্রন্থের লেখক মনোমোহন গন্দোপাধ্যায় একজন অগাধারণ মনীষী ব্যক্তি 
ছিলেন। অগ্যকার বাংলার পাঠক-সমাজের কাছে তার নাম তেমন পরিজ্ঞাত 
না হলেও বিশ শতকের প্রথম ছুই তিন দশকে এই বহুমূখী প্রতিভাধর মানুষটির 
জ্ঞানীগুণী মহলে সবিশেষ আদর ছিল i ১৮৮২ খৃষ্টাবে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 
জন্ম হয়? তিনি যে সময়ে বাংলামায়ের কোলে আত্মপ্রকাশ করেন সেই সময়টি 
বাংলার উনিশ-শতকীর নব-জাগরণের অধ্যায়ের জায়াহ-কাল ॥ C ধর্ম-আন্দোলন 
দিয়ে বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণ আন্দোলনের সুত্রপাত হয় এবং 
যে ধর্ম-আন্দোলনকে এই নব-জাগরণের বিশিষ্ট gum বললেও অত্যুক্তি 
হয় না, সেই ধর্ম-আন্দোলন শতাব্দীর অন্তিম দশায় এসেও যে তার তীব্রতা 
নী জাতির ভিতর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 


হারায়নি তার প্রমাণ ওই পর্বে বাঙাল 
ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। আরও কিছুকাল পরে শ্রীঅরবিন্দের 
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"Wai qub পূর্ণ হয়। এই তিন মহাপুরুষের জীবনসাধনার সে পরিচিত 
ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে নব-জাগরণের যেটি 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দিক সেই দিকটি আবার qua প্রবলতা প্রাপ্ত হয় ওই 
ত্রয়ী সাধকের কল্যাণে। পূর্বের তুলনায় শিক্ষা বা সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় 
হয়ত ভাট! পড়েছিল, তা বলে ধর্মভাবের যে তটগ্রাবী বন্যায় বাঙালীর 
জাতীয় মানস অভিসিঞ্চিত হয়েছিল পূর্ববর্তী অর্ধ-শতাকীরও বেশীকাল যাবৎ, 
তার আোত মোটেই ক্ষীণ হয়নি । বরং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তা আরও 
জোরালো হয়েছিল 1 

বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এই সন্ধিক্ষণে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 
জন্ম। ফণে স্বভাবতই ওই কালের একজন প্রতিভাবান যুবকের পক্ষে যা 
প্রত্যাশিত আচরণ, শিক্ষা গ্রহণের সঙ্দে সঙ্গে তিনি তদানীন্তন ভাবের আন্দোলন- 
গুলির সঙ্গেও নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করেন। তরুণ বয়সেই তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী aaam, স্বামী যোগানন, স্বামী শিবানন্দ, 
্র্বান্ধব উপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসেন এবং স্বতঃই তাঁদের 
প্রভাবে তার ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। উনিশ-শতকীয় নব-জাগরণের 
শেব Aitaa রূপটি মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় একান্ত কাছে থেকে পধবেক্ষণ 
করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তংকালীন আন্দোলনের বিচিত্র 
তরদভন্দের তিনি নিজেও একটি তরঙ্গ ছিলেন। স্বয়ং নবজাগরণের ভাবধারার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে তিনি তার গতিপপ্ররুতি-পরিণাম অনুধাবন করবার অবসর 
পেয়েছিলেন। সুতরাং নব-জাগরণের প্রাথমিক পধায়ের ইতিহাস রচনার 
অধিকার ও যোগ্যতা তার বিশেষভাবেই ছিল । বর্তমান গ্রন্থে লেখক সেই 
যোগ্যতার নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়েছেন 1 

মনোমোহন. গঙ্গোপাধ্যায় বৃত্তির দিক দিয়ে ছিলেন একজন উচ্চদারিত্বপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত স্থপতি (Architect)। ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলা 
সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে রচিত তার ‘Orissa 
and Her Remains—Ancient and Medieval (‘উড়িয্যার দেব-দেউল’ 
নাম দিয়ে গ্রন্থটির সার-সংকলন বাংলা ভাষার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে) গ্রন্থে 
তার এতদিষয়ক পাণ্ডিত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন মেলে । এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি ছাড়া, 
ভারতীয় পুরাতত্ব বিষয়ে তার বহু মূল্যবান রচনা তৎকালীন নানা উচ্চাঙ্দ 
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পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশের অপেক্ষা রাখে, 
যেমন এই spe প্রবন্ধ গুলি সংকলিত হয়ে আজ প্রকাশিত হল। 

কিন্তু কেবলমাত্র পুরাতব, স্থাপত্য বা ভাঙ্কর্ষকলার মধ্যেই মনোমোহন 
গন্দোপাধ্যায়ের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না। তার কৌতুহল ছিল বহুমুখী, জিজ্ঞাসা 
বনব্যাপ্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে, দর্শনে ও বেদান্তে তার ভূয়সী পাণ্ডিত্য ছিল। 
পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শনের ধারাটির সর্দেও তার CDU পরিচয় ছিল। তার 
রচনা সমূহ অনুধাবন করলেই তার এই বহুপথগামী অনুসন্ধিংস্ণু স্বভাবের প্রমাণ 
মেলে। এটা উদার শিক্ষার ফল; অগ্যকার দিনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের 
(specialised knowledge) একচক্ষু-হরিণ সদৃশ একদেশদশিতার সংস্কার 
থেকে তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত প্রায় সকলেরই মন অল্পবিস্তর মুক্ত ছিল। 
বিশেষজ্ঞজনোচিত জানের পরিধি মনোমোহন গদোপাধ্যায়ের নিজের কিছু কম 
ছিল না; তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের অন্যতম ছিলেন। তা সত্বেও 
শুধুমাত্র ওই বিশেষ জ্ঞানের পরিধির মধ্যেই তিনি তার জ্ঞানের কৌতুহলকে 
গণ্ডীবদ্ধ করে তৃপ্তি পাননি; তিনি তার অনুসন্ধিংসাকে নানা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে 
অন্তরস্থিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করবার বিধিমতে চেষ্টা করে গেছেন। 
এ একজন জ্ঞানতাপসেরই উপযুক্ত কাজ এবং এ কাজে যে গন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিলেন তার অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও তার ফলশ্রুতি স্বরূপ 
নানা বিষয়ক রচন] (যথা তার ইংরেজী গ্রন্থ "The Swami Vivekananda— 
A Study, স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা’, বর্তমান A3 সংবদ্ধ সন্দর্ভনিচয় ও 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অত্যান্ত রচনা) থেকেই তার অসংশয়িত প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

দুঃখের বিষয় মনোমোহন গদ্যোপাধ্যার় দীর্ঘাযুর প্রসাদ লাভ করেননি । করলে 
বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতে তিনি তাঁর বহুমুখী গুণের দ্বারা বিপুলতর 
কীতিসম্ভার রেখে যেতে পারতেন SRTA কোন সন্দেহ নেই। মাত্র ৪৩ বৎসর 
বয়সে (১৯২৬) এই প্রতিভাবান মনীষী ব্যক্তির অকাল প্রয়াণ ঘটে। কিন্ত 


এই অত্য্নকালের মধ্যেই তিনি যে শক্তির ফল রেখে গেছেন পরবর্তীকালের 
তার qme বড় কম নয়। আজ wan যুবক 
নুশীলন ও মুল্যায়ন করবার দিন এসেছে। 
ণের শেষ পধায়ের একজন 


মানুষের জন্য, 
গবেষকদের তার রচনাসমূহের অ 
এই মূল্যায়নের দ্বারা উনিশ শতকের নব-জাগর 


ki 


সার্থক প্রতিনিধির ব্যক্তিত্বের বিচারমুখে নতুন কালের জন্য প্রচুর euren 
সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিগত কালের মানসিক প্রস্তুতির ধারা থেকে এ 
কালের মানসিক প্রস্তুতির ধারা যে কত ভিন্ন হয়ে এসেছে তারও একটা হদিস 
এই সুত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে। দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে বা বিংশ 
শতাব্দীর গোড়াকার পাদে যারাই বাংলাদেশে জ্ঞানে-গুণে বিশেষ গৌরবের 
অধিকারী হয়েছেন তারা শুদ্ধমাত্র মননের ক্ষেত্রেই সঞ্চরণ করেননি, তৎকালীন 
কর্মপ্রচেষ্টাগুলির সঙ্গেও তাদের সবিশেষ যোগ ছিল। মনোমোহন গঙ্থোপাধ্যায়ও 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তিনি তার সময়ের মুখ্য বিদ্বচ্জন সভা ও 
স্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির স্দে জড়িত ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, বল্দীয় 
সাহিত্য পরিবং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রামক্ণ মিশন, সারদামঠ, মহাবোধি 
সোসাইটি, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রমুখ প্রধান 
প্রধান সংস্কৃতি, শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তার নিবিড় যোগ 
ছিল। বিশেষতঃ ata সাহিত্য পরিষদের কর্মধারার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে 
যুক্ত ছিলেন। তংকাল প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষার আশ্রয়ে 
তিনি তার চিন্তারাজ্জি নিবদ্ধ করলেও মাতৃভাষার প্রতি তার গভীর অঙ্গরাগ ছিল t 
প্রবল জাতীয়তাবোধ তথা জলন্ত দেশপ্রেমই যে মাতৃভাষার প্রতি এই একান্তিক 
মমতার মূলে তানা বললেও চলে। ইংরেজীর মতো মাতৃভাষায়ও তিনি বহু 
প্রবন্ধাদি রচনা করে গেছেন। দেখা যার সেই সব প্রতিষ্ঠানের সেই তাঁর 
যোগ ছিল যেগুলি মূলতঃ জাতীয়তার সংবর্ধক বা কোন না কোন উচ্চ 
আদর্শের পরিপোষক সংস্থা বলে পরিচিত। এতে তাঁর আদর্শবাদী মনের গড়নের 
পরিচয় পাওয়া যায়। উপর, প্রধানতঃ মনোভ্রগতের লোক হলেও জনসেবার 
কাজেও তার উৎসাহ যে কিছুমাত্র কম ছিল না তারও নিশানা মেলে এই থেকে। 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষান্তিহীন ভাবে লেখনী 
চালনা করে গেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর লেখবার ঘর থেকে বহু অপ্রকাশিত 


পাঙুলিপি উদ্ধার করা গেছে। এই গ্রন্থের অন্ততুব্ত রচনাগুলি সেই আবিষ্কৃত 
পাঙুলিপিরই একাংশ। 


অপ্রকাশিত আছে। 


পারে। সে সব প্রকাশের ব্যবস্থা হলে বাংল! সাহিত্যের Aafaa AA 
বিশেষ সহায়তা করা হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 


এই রকম আরও অনেক পাগুলিপি এখনও, 
সেগুলি থেকে বাছাই করে একাধিক গ্রন্থ গ্রকাশ কর! যেতে 


uam 


€$ 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, “বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর’ গ্রন্থে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বের নব-জাগরণের বিষয়ে প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়েছে। 
তার ভিতর আবার শিক্ষা প্রসারের বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসের সঙ্গে কারা কারা 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কী ভাবে ইংরেজী শিক্ষা ধীরে ধীরে দেশের অভ্যন্তরে বিস্তৃত 
হল তার একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস লেখক এই গ্রন্থ পরিবেশন করেছেন 
পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য। আমরা মোটামুটি জানি যে, মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়, মহামতি ডেভিড হেয়ার, রেভারেও আলেকজাপ্ডার 
ডাফ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারচেষ্টার 
গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এই চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে তাদের কী পরিমাণ, 
বিরুদ্ধতার সন্মুখীন হতে হয়েছিল তার সকল বৃত্তান্ত আমরা অবগত নই । 
লেখক “ইংরাজী শিক্ষার স্থচন!? নামক এক বিস্তৃত প্রবন্ধে এই বিষয়টির 
বিভিন্ন দিক্‌ নিয়ে madf আলোচনা করেছেন। এই আলোচন! থেকে 
এযাবৎ অনুদ্যাটিত অনেক নৃতন তথ্য জানতে পারা যায়। তৎকালে কলকাতার 
শিক্ষা-উৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা "আ্যাংলিসিস্ট' (Anglicist) ও ‘ওরিয়েণ্টালিস্ট’ 
(Orientalis) এই দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। আ্যাংলিষিস্টরা, নাম থেকেই 
T3, এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা গ্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। আর 
ওরিয়েন্টানিস্টরা সংস্কৃত, পারসীক প্রভৃতি প্রাচ্য ভাবাগুলির প্রচার সাধনে 
যত্ববান ছিলেন। ওরিয়েন্টালিস্টদের পক্ষে এতদেশীয় লোকেরাই কেবলমাত্র 
ছিলেন এরকম মনে করলে ভুল করা হবে। তদানীন্তন অনেক প্রখ্যাত 
ইংরেজও তাদের দলে ছিলেন। দৃষ্টান্তত্বরূপ, প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ববিদ্‌ হোরেস 
হেমান উইলসন, জেমস্‌ fece ডাঃ ব্যালেন্টাইন, আযাডভোকেট ক্লার্ক 
প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। আযাংলিসিস্টদের পক্ষে ছিলেন রামমোহন, 
ভেভিড হেয়ার, রেডারেণ্ড ভাষ, cem, বার্কলে, si (পরে স্তার) 
ট্রেভেলিন, জে আর কলভিন প্রভৃতি। এই ছুই দলে বাদবিতণ্ডা বহুকাল 
যাবৎ চলে। অবশেষে লর্ড মেকলের WINS শিক্ষাবিষয়ক Minute- 
এর বিধানের বলে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার ভিত্তি পাকাপাকি ভাবে প্রোথিত 
হয়। পূর্বোক্ত বাদ-বিতগ্ডারও অবসান a তাতে। এই ইতিহাস 
প্রবন্ধটিতে অতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। 


বুঝতে পারা য 


5 
ংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার উদ্যোগের সহিত রেভারেও ডাঃ আলেক- 
জাগার ডাফের নাম বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে আছে। ক্বটল্যাগুবাসী এই 
মিশনারী সাহেবের এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খুষ্টধর্ম প্রচারের প্রবল উৎসাহ 
তাকে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভাবে Uam করে। ভারতীয়দের 
ধর্মবিশ্বাস আচার প্রথা ইত্যাদির প্রতি ডাফ সাহেবের বিশেষ কোন ja] ছিল না। 


তা সত্বেও যে তিনি কলিকাতাবাসীর Sena সমর্থ হয়েছিলেন তার কারণ" 


তার অন্তরটি ছিল কোমল এবং এদেশবাদীরা ইংরেজী শিক্ষায় যথার্থ শিক্ষিত 
হয়ে উঠুক এই ছিল তার একান্ত বাসনা। ডাফ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত জেনারেল 
«cadis ইনস্টিটিউশন (পরে স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজ) সেকালে এতটা 
খ্যাতি লাভ করেছিল যে তার স্থলে অনেক সময় জায়গার অভাবে ছাত্র ফিরিয়ে 
দিতে হত। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহন রায়ের উদারতা ম্মরণীয়। 
ডাফ সাহেব স্কুল স্থাপনের উপযোগী মনোমত বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিলেন না। 
রামমোহন তার অন্ুবিধার কথা অবগত হয়ে চীৎপুরস্থিত ফিরিদ্দি কমল বস্গুর 
বাটার যে অংশে তাঁর ত্রাঙ্গদভা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেটি ডাফ সাহেবকে তার বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার জন্য, অকাতরে ছেড়ে দেন। যদিও সেই সময় ধর্মীয় প্রশ্নে ডাফের 
ICT রাজার প্রবল মতদ্বৈধতা তথা বাদাহ্থবাদ চলছিল | 

জেনারেল এসেমন্্ী্জ ইন্টিটিউশনের শিক্ষাদান প্রণালীতে "wis হয়েই 
দলে দলে ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভতি হবার জন্য আসত। ডাফ সাহেবের 
শিক্ষাদান প্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য তাতপর্যপূর্ণ। লেখকের ভাষা উদ্ধৃত করি ঃ 
“ডাক, এবার আর একটি নিয়মের প্রবর্তন করিলেন। তিনি নিয়ম করিলেন, 
‘যে সকল ছাত্র নিজের মাতৃভাষা ভাল করিয়! পড়িতে পারিবে না, তাহাদিগকে 
বিদ্যালয়ের ইংরাজী শাখায় বা ডিপার্টমেন্টে পড়িতে দেওয়। হইবে না। এই 
চালাধরটি হইল বঙ্গবিদ্যালয়। এখানে ইংরাজী শিখান হইত না; বরং ইংরাজী 
বিভাগের ছাত্রদিগকে প্রত্যহ এক ঘন্টা করিয়া এখানে বাংলা পড়িতে হইত। ইহার 
"B, পরিচালনার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা হইল। cbe নিজেও এই বিভাগের 
পণ্ডিতের কাছে বাংলা শিক্ষা করিতে লাগিলেন” 

এই তথ্যটি এখানে উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য হল এই যে, যে ডাফ, সাহেব 
এদেশবাসীর চিত্ত হতে সকল প্রকারের তথাকথিত কুসংস্কার দূর করে সেখানে 
"WO সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন তারও বাংলা ভাষার 


——— 
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প্রতি কী aa মনোভাব! প্রকৃত শিক্ষাবিদ বলেই তিনি উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন যে, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা পাকা না হলে কারও বিদেশী ভাষার 
উপর ems অধিকার জন্মায় না। বস্তুত পক্ষে তার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থাকে 
এই কথাটি অনেক ইংরেজী শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিকে আজকের দিনেও অনেক যুক্তি 
প্রয়োগ করে বোঝাতে হয় সেই জন্যই আমাদের আক্ষেপ ও এত কথা বলা। 
ডাফ.' সাহেবের ভিতর উদারতা ও সঙ্ধীণতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল। 
লেখক “ডাফ্‌ ও তৎকালীন vu সমাজ” ও “ইউরোপীয় ভারতীয় বৈষম্য” নামক 
ছুট প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। যে ডাফ, এ দেশবাসীর, 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক্‌ উন্নতির জন্য এত চেষ্টা করেছেন, এদেশীয় ধর্মযাজকদের 
সম্পর্কে তার চিন্তকার্পণ্য বাস্তবিকই মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। লেখকও এ 
বিষয়ে তার ক্ষোভ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। ব্যাপারটি ছিল এইরূপ 1 
cerae লালবিহারী দে প্রমুখ কতিপয় দীক্ষিত খৃষ্টান ধর্মঘাজকের এইরূপ 
ধারণা হয় যে, পৌরোহিত্যে অভিষেকের পর তাঁরা ইউরোপীয়, 
মিশনারীদের সঙ্গে তুল্য আসনের অধিকারী হবেন। কিন্তু কার্যতঃ তারা 
দেখলেন যে ধর্মযাজক পদে qs হবার পরও তারা মিশনের কাউন্সিলে 
বা সংসদে স্থান পেলেন নাঃ অথচ যুবক ও নবাগত ইউরোপীয় মিশনারীরা' 
তার সভ্য হলেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় ধর্মযাজকে বেতনের পার্থক্য cel 
ছিলই, মধাদায়ও যথেষ্ট তারতম্য ছিল। ডাফ সাহেবের ছাত্র ও একান্ত 
অনুগত লালবিহারী দের মনে এতে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তিনি 
তীর গুরুর নিকট এই নিয়ে দরবার করেন। কিন্তু we সাহেব শিষ্যে 
কোন কথায় কর্ণপাত করেন না। ইউরোপীয় ও ভারতীয় ধর্মযাজকদের মধ্যে 
প্রভেদ জীইয়ে রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর এবং তার এই জেদ শেষ অবধি 
অনমনীয় ছিল। এই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক লিখছেন, 
«qa দেখা যায় যে “সত্য মন্দিরের প্রতি্াতা ভারতের সর্ববিধ উন্নতির 
সহায়ক ডাঃ ডাকত ধর্ম বিষয়েই মানুষে TRAA dej রহিয়াছে তাহার 
মর্ধাদা বিস্বত হইয়া ইউরোগীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবধানের সমর্থন 
করিতেছেন, তখন সন্দেহ হয় এ কিরূপ সত্য প্রতিষ্ঠা! ভারতের পক্ষে এ 
কিরূপ হিতৈষণা?. তখন মনে হয় প্রচারিত ধর্মে ও মর্মে গৃহীত ধর্মের অনেক 


গ্রভেদ। ডাঃ ডাফ যে তাহা বলিয়া সাধারণ ধর্মপ্রচার বা ধর্মধ্বজীর ন্যায় 


q 


ব্যবসায়বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত ছিলেন ইহা যেন কেহ মনে না করেন। বাস্তবিক 
তাহার মত উদার-হৃদর ভারতহিটতিবী P প্রচারক এ দেশে অল্পই 
আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্বেও মানুষের হ্ৃদরের অন্তন্থলে যে ভেদবুদ্ধি ও 
s জাতীরতা বোধ বর্তমান তাহা তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
আমাদের দেশেই «| কয়জন ধর্মপ্রচারক এ বিষয়ে ডাঃ ভাফ, অপেক্ষা উন্নত 
মনের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন 7" 

ডাকের জীবনীকার ডাঃ স্মিথ তীর গ্রন্থে এই মর্মে এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেছেন যে, সে সময়কার (অর্থাৎ ৯৮৩০ অব্দের ) বাঙালীর! প্রতীচ্যের 
সাহায্যে অধ্যাত্মতত্ব বোঝবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ( to find Him 
with Western help)! গ্রন্থকার, fa সাহেবের এই উক্তির সুতীব্র 
প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন যে, ইয়ং AIT সম্পুদায়ভুক্ত কতিপয় যুবকের 
আচরণকে একটা গোট। জাতির আচরণ মনে করা খুবই অগ্যায়। রামমোহনের 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে অনেকে খুষ্টধর্মান্স প্রাণিত আন্দোলন বলে মনে 
করে থাকেন। লেখক এই মতের খণ্ডন করে বলেছেন থে, রামমোহন রায় 
প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনে প্রতীচ্যের সাহায্যে ইশ্বর দর্শন চেষ্টার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় «ti তার ধর্ম বেদান্তান্মোদিত, “বেদান্তের একেশ্বরবাদই তার 
অনুগামীরা বিশ্বাস ও প্রচার করিতেন |" 

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে পরিষ্কার বোবা! যায় গ্রন্থকারের দৃষ্টি ভদ্দীতে 
যুক্তির কর্ষণ! কত গভীর ছিল। তার মনোভাব ছিল অনাশ্প্রদায়িক, বিপক্ষ 
মতাবলদ্বীরও edem, সত্যসন্ধ। অথচ তা জাতীয় ভিত্তির উপর gpr 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের দেশের কোন কোন অত্যাৎ্দাহী হিন্দু জাতীয়তাবাদী 
লেখক রামমোহনকে বিজাতীয় ভাবের পরিপো ধক প্রতিপন্ন করার জন্যে সাধ্যমত 
চেষ্টা করে গেছেন | এখনও যে সে চেষ্টার বিরাম হয়েছে তা বলা যায় না। 
কিন্তু এজাতীয় চিত্তদন্ধার্ণতার সম্পূর্ণ উধ্ব ছিলেন মনোমোহন গন্ধ্যোপাধ্যায়। 
তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অরবিন্দের ভাবদর্শনে লালিত অর্থাৎ প্রধানতঃ 
সাকার উপাসনা ভিত্তিক হিন্দুভাবে ভাবিত হয়েও নিরাকার জাধন-ভজন রীতির 
প্রচারক রামমোহনের বিরুদ্ধে এতটুকু নালিশ কোথাও জানাননি। বরং তীর 
রচনার ছত্রে ছত্রে এই যুগগুরু মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি তার অকপট শ্রদ্ধা বারে 
বারে অভিব্যক্ত হয়েছে। তার স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থেও এই 3e 


q 


মননের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুভাবের শিক্ষাই হোক আর অন্য কোন 
ভাবের শিক্ষাই হোক মূল কথা হচ্ছে এই যে, যথার্থ শিক্ষা মানুষকে উদার 
করে পরমতসহিষু করে সত্যের প্রতি তার -চিন্তকে উন্মুখ করে। গ্রন্থকার 
এই উদার শিক্ষার আবহাওয়াতেই বরাবর মানুষ হয়েছিলেন d 

লেখক আরও কয়েকটি প্রবন্ধে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। 
“গ্রামাঞ্চলে মিশনারী শিক্ষাবিস্তার” প্রবন্ধটি বহু মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ । 
এতে মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টার এযাবৎ অনুদ্ঘাটিত একটি দিকের বিস্তারিত 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে। “সেকালের পাঠাপুস্তক” নিবন্ধটি খুবই কৌতুহলোদ্বীপক। 
একটি ব্যাকরণ ও অনুবাদের পাঠ্যপুস্তকে (‘Polyglot Grammar and 
Exercise’ এতে ফারসী, আরবি, হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী এই পাচভাষার 
ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করা হয়েছে) ইংরেজী থেকে 
বাংলা অনুবাদের যে নমুনা আছে তা আজকের দিনে অনেকেরই কৌতুক 
উদ্রেক করবে । লেখক অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করে বিগত ইতিহাস ঘেটে 
এই সমস্ত তথা উদ্ধার করে বাংলা ভাষার অগ্রগতি বিষয়ে অনুমদ্ধিংস্থ ছাত্রদের 
বিস্তর উপকার সাধন করেছেন । “সেকালের আইনআদালত” নিবদ্ধটিতেও 
জানবার মত বহু মালমসল্লা আছে। 

মোট কথা, “বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর” বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের 
প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মপ্রচেষ্টার একখানি মূল্যবান দলিল স্বরূপ । বিশেষতঃ 
তংকালীন শিক্ষা আন্দোলনের স্বরূপ বোঝাবার জন্যে এতে যে সকল তথাপুঞ্জ 
উৎকলন করা হয়েছে তার মূল্য অসীম । সাহিত্যের ছাত্র, গবেষক, ইতিহাস 
সন্ধানী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর পাঠকেরই এই বই বিশেষ কাজে লাগবে। 


নারায়ণ চৌধুরী 


ইংরাজী শিক্ষার সুচন৷ 


অনেকের ধারণা! ও বিশ্বাস যে ইংরাজ কর্তৃপক্ষই এতদ্দেশে ইংরাজী 
শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ইহা সত্য নহে। সেকালে গভ্ণমেণ্ট 
প্রজাগণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষ। বিতরণের জন্য কিছুমাত্র Gene) প্রদর্শন 
করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলীতে ইংরাজের বাণিজ্য- 
পোত আসিবার পর এদেশীয় দালালরা এবং কুঠীর লোকেরা আদান-প্রদানের 
প্রয়োজনে প্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। পলাশীর 
যুদ্ধের পরে ইংরাজদের অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকের 
পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজন হইয়া! পড়ে। পরে রামরাম বহু 
প্রমুখ ছুই চারিজন ইংরাজীনবীশ বাঙালী এবং ফিরিঙ্গী ও পাদরীরা 
স্থানে স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয়গণকে যৎকিঞ্চিৎ 
ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট 
আদেশ দেন যে, ভারত পরিচালনা সভা সাহিত্যের উন্নতি এবং 
দেশীয়গণের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবে। কিন্তু যে 
উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। করিয়া ইংলণ্ড আমেরিকাকে হারাইয়াছিল, ভারতবর্ষে 
সেই প্রতীচ্য শিক্ষার প্রবর্তন করিতে ইংরাজগণ আগ্ৰহান্বিত ছিলেন না। 

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শান্তি সংস্থাপনের পর উদার হৃদয় গভর্ণর জেনারেল 


লর্ড হেষ্িংস (লর্ড ময়রা ) ফোট উইলিয়ম কলেজে প্রদত্ত এক TUN 
it is generous, to protect the 


বলেন_“It is human, 
but 


feeble, it is meritorious to redress the injured, 
itis a God-like bounty to bestow expansion of 
intellect to infuse the Promethean spark into the 
statue and awaken it into a man.” (secs রক্ষা করা 
মানবোচিত মহিমার পরিচায়ক, আর্তের দুঃখদৈন্য দূর করা প্রশংসনীয় 
সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানের অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া বোধির বিস্তারের দ্বারা 


R বাংলার নব-আগরণের স্বাক্ষর 


সুপ্ত চেতনায় প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলার 
মধ্যে রহিয়াছে দেবছুর্লভ প্রয়াস )। লর্ড হেপ্টিংসের এই প্রকাশ্য বন্তৃতা 
রাজকীয় ঘোবণাবাণীর ন্যায় ভারতবর্ষের সর্বত্র কার্যকরী হইল | বোম্বাই 
প্রদেশে লর্ড এলফিনস্টোন দেশীয়গণের উচ্চ শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন | 
কলিকাতায় এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইলেন মহাত্ম| রাজা রামমোহন 
রায় ও প্রাতঃম্মরণীয় ডেভিড হেয়ার 1 

ডাঃ উইলসনের পরামর্শে গভর্ণমেন্ট ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের 
গৃহনিৰ্নাণকল্পে ১,২৪,০০০ টাকা মঞ্জুর করিলে গোলদীঘির উত্তরে 
মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রদত্ত ভূমির উপর এ বৎসর ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে উক্ত কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাস হইতে নবনিমিত গৃহে হিন্দু কলেজ স্থানাত্তরিত হয়। 


ইংরাজী শিক্ষ। ও বাঙালী 


ইংরাজর! প্রথমে বাঙলায় বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি লাভ করে। 
তাহার পর ১৬৩৪ অব্দ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমীববি বাঙালী 
ইংরাজী ভাব! শিক্ষার জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়। অবশ্য ব্যবসার আদান-প্রদান উপলক্ষে কিছু সংখ্যক 
বাঙালী ইংরাজদের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজী ভাষার কতকগুলি শব্দ 
আয়ন্ত করে। ১৭৭৪ অন্দে কলিকাতায় সুগ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার 
পর হইতে সন্তরান্ত বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী ভাষা জানিবাঁর আগ্রহ 
বাড়িতে থাকে। প্রথম ইংরাজী ভাবাবিদ্‌ রামকমল সেনের ইংরাজী- 
বাঙল! অভিধানের মুখবদ্ধ হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। 

রেভাঃ লালবিহারী দে'র আলেকজাগার ডাফের স্মৃতি বিষয়ক পুস্তক 
হইতে জ্ঞাত হওয় যায় যে, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও কলিকাতার 
কিছু সংখ্যক দূরদরশী দেশীয় লোক ইংরাজী ভাষার কিছু কিছু আয়ত্ত 
করিয়া দেশবাসীর অনেককে ইংরাজী শিখাইয়| অর্থোপার্জন করিতে 
খাকেন। তৎকালে তাহাদের কেবলমাত্র ছুইখানি পুস্তক পাঠ করা ছিল 


ইংরাজী শিক্ষার স্থচনা ৩ 


বলিয়! শিক্ষাদানের বিবয়বস্তও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এ ছুইখানি 
পুস্তকের একটি টমাস fefe লিখিত "Spelling Book? ( স্পেলিং বুক ) 
এবং অপরটি "School Master? (স্কুল মাষ্টার) | তৎকালে 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদানকারীদের মধ্যে ধাহাদের খ্যাতি ছড়াইয়! পড়িয়াছিল 
তাহার! দৈনন্দিন এবং সাধারণ কার্যে আবশ্যক কয়েক শত ইংরাজী 
শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দসহ এক শব্দতালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

তাহারা ধনী বাবুদের বাড়ি যাইয়া শিক্ষাদান করিতেন এবং 
ছাত্রগণকে স্বগৃহেও লইয়। আসিতেন। কালক্রমে এগুলি বিদ্যালয়ে 
পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে এ সকল শিক্ষক উদ্যোগী হইয়া পাঠ্যতালিকা৷ 
বাড়াইয়। দেন এবং ‘স্পেলিং বুক’ ও স্কুল মাষ্টার’ নামক পুস্তক ছুইখানির 
সহিত Tales of a Parrot (টেল্স অব এ প্যারট ), Elements 
of English Grammer (এলিমেন্টস অব ইংলিশ গ্রামার ) এবং 
Arabian Nights Entertainment ( এ্যারেবিয়ান নাইটস 
এনটারটেনমেন্ট) যোগ করিয়া দেন। তৎকালে যাহার! শেষোক্ত 
'পুস্তকটি পাঠ এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন তাহাদিগকে পরম 
গ্রতিভা সম্পন্ন পুরুষ মনে করা হইত। 


হিন্দু কলেজের পরিকল্পন। 

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব যে ডেভিড হেয়ারের প্রাপ্য তাহা 
'রেভাঃ লাল বিহারী দে'র অভিমত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। ডেভিড 
হেয়ার ছিলেন একজন ঘড়ি নির্মাতা । তিনি RIT প্রতিটা want 
হইলে তৎকালীন স্বগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তার এডৎয়াড 
হাইড ইষ্ট উহাকে বাস্তব রূপ দানের ব্যবস্থ। অবলম্বন করেন: ১৮১৭ 
নদের জানুয়ারী মাসে গরাণহাটায় স্থাপিত এই বিদ্ধালয়টি কালক্রমে 
ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে সংস্কৃত ভাবার মহান পণ্ডিত এইচ, এইচ, উইলসনের 
প্রচেষ্টায় কলেজে রূপান্তরিত হয়। সেই সময় অর্থাৎ ১৮২৩ সে 
তিনি ছিলেন গভর্ণমেন্টের পাবলিক ইনস্্রাকসান কমিটির সেক্রেটারী । 


8 বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর C 
ওরির়েণ্টাল সেমিনারী 

অতঃপর হিন্দু কলেজের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অনেক দেশীয় 
ভদ্রলোক প্রাইভেট স্কুল সংগঠনে অগ্রণী হন। উহার মধ্যে ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীর নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষা 
ব্যবস্থায় যে উচ্ছঙ্খলত৷ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল 
হিন্দু পরিবারের মধ্য শিক্ষাবিস্তারকলে উহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়টি 
স্থাপিত হয় ১৮২৯ অব্দের ১লা মার্চ এবং উহার প্রধান শিক্ষকপদে 
নিযুক্ত হন হারম্যান জিওফে নামক একজন দুঃস্থ ব্যারিস্টার ৷ 
ইউরোপীয় বহু ভাষাবিদ মিঃ জিওফ্রে একজন প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন 
এবং তৎকালে সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন বলিয়াও তাহার যথেষ্ট 
খ্যাতি ছিল। তাহার ছাত্রদের মধ্যে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হাটখোলা নিবাসী 
ভবানী চরণ দত্ত, হিন্দু পেটিয়ট? ও ‘বেঙ্গলী’র প্রবর্তক গিরিশ চন্দ্র ঘোৰ 


এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান প্রীনাথ ঘোষের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 


তৎকালে আবৃত্তি অধ্যাপনার এক বিশেষ অঙ্গ ছিল এবং 
মিঃ হারমান জিওফ্রে এরূপ WS আবৃত্তি করিতেন যে ছাত্ররা 
এই কারণেই তাহার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইত। তাহার পর 


ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসনও আবৃত্তির জন্য অমর হইয়া 
গিয়াছেন। 


হিন্দু কলেজ ও ডিরোজিও 


ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষক। হেনরী লুই 
ভিভিয়ান ডিরোজিও কেবলমাত্র যে সাহিত্য ও দর্শনশাস্তে স্পপ্ডিত ছিলেন 
তাহাই নহে, তাহার বাগ্ধীত। ও উদ্দীপনা ছাত্রগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং The Fukeer of 
Jungheera নামক একখানি পুস্তকও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার 
শময়ে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে অবাধে মত বিনিময় হইত। কিন্ত 


ইংরাজী শিক্ষার স্থচনা ë 


ক্লাশঘরকে বিতর্ক সভায় পরিণত করা সম্ভব নহে বলিয়! ছাত্রগণ 
ডিরোজিওর গৃহে সমবেত হইতেন। ছাত্রগণ সেখানে কলেজ কমিটির 
অনুমোদিত নহে এরূপ ডিরোজিওর মনোমত পুস্তকগুলি পাঠ করিতেন। 
রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, নীতি-বিজ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক 
যাবতীয় প্রশ্ন লইয়া৷ অবাধে আলোচনা চলিত। ডিরোর্জিওর বৈঠকখানা 
ছিল এই সকল আলোচনার TATE | i 
পরে ১৮২৮ অব্দে এই সকল আলোচনার পরিণতি হিসাবে যুবকগণ 
- উদ্যোগী zza একাডেমিক এসোসিয়েশন নামক এক বিতর্ক সভা স্থাপন 
করেন। বর্তমান ওয়ার্ড ইন্দ্রিটিউশনে উক্ত এসোসিয়েশনের বিতর্ক সভার 
অনুষ্ঠান হইত এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া যুবকগণ তৎকালীন 
সমাজ, নীতি ও ধর্ম-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিতেন ৷ যুগযুগ ব্যাপী 
রক্ষণশীল হিন্দুমন অকণ্মাৎ উদার হইতে উগ্রপন্থী হইয়া উঠিল। 
একাডেমীর যুবকগণ গর্জন করিয়া উঠিলেন ‘হিন্দু ধর্ম নিপাত যাউক' ! 
'গৌঁড়ামী ধ্বংস হউক’ ! তৎকালে এই আলোচনা সভা অনেকের মধ্যে 
এরূপ আগ্রহ স্থষ্টি করিয়াছিল যে কখনও কখনও সভায় কলিকাতা সুপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং গভর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী 
পর্যন্ত উপস্থিত থাকিতেন। অল্পদিনের মধ্যে সংস্কারবাদী যুবক সম্প্রদায় 
তাহাদের শক্তি পরিমাপ করিবার মানসে ডিরোজিওর পরামর্শে 
Athenium (এখিনিয়ম ) নামক এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
অবশ্য পরে কলেজ কমিটির নির্দেশে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়! এই 
সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে হিউম, রবাটসন এবং গিবনের ইতিহাস 
বিষয়ক রচনা, এ্যাডাম স্মিথ ও বেস্থামের অর্থনৈতিক রটনা, লক, gai ও 


রীড়ের দার্শনিক রচনা এবং সেক্সপীয়র, মিলটন, ড্রাইডেন, পোপ, বাইরন 
ও স্কটের কাব্যপুস্তক পড়িতে হইত। 
ডিরোজিও প্রদত্ত শিক্ষায় উচ্ছ suero দেখ দিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি 


জুন, ১৯২৫ NU 


ছিলেন জাতীয় ভাবধারায় উদ্ধুদ্ধ । এই সেদিন ২৩শে 
বাধিকী উপলক্ষে 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডিরোজিও স্মৃতি 


v বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


‘বেঙ্গলী’ পত্রে একটি প্রবন্ধ দিযাছেন। প্রবন্ধটির নাম ‘An Anglo 
Indian Poet and Prophet. আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, 
He is an Anglo Indian by birth, but an Indian, and 
indeed, an Indian nationalist to the marrow of his. 
bones. In the early years of the last century he 
sings of India as his native land, when the 
conception had not crossed the imagination of even 
the most ardent among Anglo Indian patriots......... 
( তিনি জন্মগ্রহণ করেন এ্যাংলে| ইণ্ডিয়ান পরিবারে, কিন্তু বস্তুত মজ্জায় 
মজ্জায় তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী...... fef গত 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার কাব্যে স্বদেশ হিসাবে ভারতকে 
চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় একনিষ্ঠ গ্যাংলো ইণ্ডিয়ান 
দেশ: প্রেমিকদের কাহারও মনে এপ চিন্তার উদয় হয় নাই।)। 
এই প্রসঙ্গে ডিরোজিওর একটি সম্পূর্ণ কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা হইল ৪ 

My country | in the day of glory past 

A beauteous halo circled round thy brow, 

And worshipped as a deity thou wast— 

Where is that glory, where that reverence now ? 

Thy eagle pinion is chained down at last, 

And grovelling in the lowly dust art thou. 

The ministrel hath no wreath to weave for thee 

Save the sad story of thy misery I— 

Well—let me dive into the depths of time, 

And bring from out the ages that have rolled 

A few small fragments of those wrecks sublime, 

Which human eye may never behold ; 

And let the guerdon of my labour be 

My fallen country | one kind wish for thee | 


ইংরাজী শিক্ষার সুচনা 3 


(স্বদেশ আমার ! দে এক গরিমাময় অতীতে তোমার উজ্জল ললাটমণ্ডল 
ঘেরিয়া অপরূপ এক দিব্য জ্যোতি শোভা পাইত, সকলে পুজা করিত তোমায় 
দেবীর মৃত। 

কোথায় সে গৌরব আজ, কোথায় সে শদ্ধা উপচার | হায়! শৃঙ্ঘলিত-পক্ষ 
ঈগলের মত তুমি আজ ভূমিতল চুম্বন কর, ধুলায় লুটাও। তোমার SÑ- 
গীতি-হারে দুঃখের গান বিনা আর কোন গান নাই কবির কণ্ঠে! 

তাই, আমি ডুব দিতে চাই সেই কালের গভীরে যা অতীতের মধো বিলীন_ 
যদি ফিরে পাই সে ধ্বংসের একটি মহিমাপূত কণা, যার সন্ধান কেহ পাবে শী 
কোনদিন। 

হে আমার লাঞ্ছিত দেশ! তোমার প্রতি আমার হৃদয়ে অস্কুরিত প্রেমই 


হউক সে প্রয়াসের পুরস্কার ৷) 


“কবীর অব জঙ্গীরা’ নামক কাব্য পুস্তকে তাহার জীবন কাহিনীতে 
বর্ধিত রহিয়াছে যে তিনি ১০ই এপ্রিল, ১৮০৯ NT জন্মগ্রহণ করেন | 


ছয় বৎসর বয়সে তিনি ডেভিড ড্রামণ্ডের স্কুলে efe হন এবং 
অল্প কালের মধ্যেই ক্রমশঃ স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রিয়পাত্র হইয়া 
উঠেন। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যে তাহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। স্কুলের 


বালকগণ স্কুলে একটি থিয়েটার স্থাপন করিলে তিনি এ বয়সেই উহার 


অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক হুদ মুখ্বন্ধ লিখি দেন। 


তিনি চতুর্দশ বৎসর বয়সে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে যোগদান 


করেন। ভাগলপুরে তাঁহার খুল্পতাতের সহিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত 


থাকাকালে নদী, পর্বতমালা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাহার মধ্যে কাব্য 
জন গ্রযান্ট পরিচালিত ইন্ডিয়া 


রচনার প্রেরণা দান করে। এই সময় ডাঃ 
গেজেটে qer এই M নামে তিনি লিখিতে আরন্ত করেন । 


এইরূপে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদকের নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া 
তিনি তাহার প্রথম কাব্পত্তক প্রকাশ করেন, অল্পদিনের মধ্যেই 


পুস্তকের সমস্ত কপি নিঃশেষ হইয়া যায়। 
spes fare করেন এবং এ সঙ্গে Fukeer of Jungheera নামে আরও 


৮ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


একটি কবিতা যোগ করিয়া দেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি হিন্দু 
কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। 

শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন বুক্তিবাদী। তিনি সর্বদা কাব্য ও 
সাহিত্যে তাহার ছাত্রগণকে am করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাহার 
কৃতী ছাত্রদের মধ্যে রেভাঃ কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । তিনি ‘Enquirer নামে একটি 
সাময়িক পত্রিকা এবং "Hesperus! নামে একটি সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশে 
তাহার ছাত্রগণকে সাহায্য করেন এবং নিজেও ‘East Indian নামে 
একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 

মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ অবে তিনি কলেরায় 
আক্রান্ত হইয়া! প্রাণত্যাগ করেন। তাহার সমাধির উপর একটি স্তস্ত 
নির্মাণের জন্য ৮০০২ টাকা Emi উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই অর্থের শেষ 
“পর্যন্ত কোন হদিস পাওয়। যায় নাই এবং বর্তমানে তাহার সমাধি পার্ক 
্ীটস্থ সমাবিস্থলের সমাধি-ভূপের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। 


আলেকজাগু।র ডাফ 


ইংরাজী শিক্ষার এইরূপ অবস্থায় ১৮৩০ অন্দে মিঃ আলেকজাগার 
ডাফ কলিকাতায় আগমন করেন। স্কটল্যাণ্ডের বৈদেশিক মিশনারী 
কমিটির পক্ষে বাঙলায় সম্পূর্ণ খৃষ্টীয় ভাবধারায় শিক্ষা প্রবর্তনের 
উদ্দেশ্যে তাহাকে কলিকাতায় প্রেরণ কর! হইয়াছিল | 

কলিকাতায় পদার্পণ fub তিনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কুফল 
Ted করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন aR 


i ক ভাবে অবাধ স্বাধীনতা- 
সগুহার পরিণামে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকতা, চারিত্রিক অধঃপতন প্রভৃতি 
বিস্তার লাভ করিতেছে। 


অতঃপর ছাত্রগণকে ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বদ্ধ 


Vm করিবার মানসে ১৮৩০ 
অন্দে কলিকাতায় মিঃ ডাফ জেনারেল এসেমরীজ ইনগ্রিটিউশন 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


— — A Y am 
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কথিত আছে যে এ সময় হিন্দু কলেজে প্রতি ছাত্রকে মাসে পাঁচ 
টাকা অথবা দশ শিলিং বেতন দিতে হইত এবং ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীর বেতনের পরিমাণ ছিল তিন টাকা অথবা ছয় fefe 
রেভাঃ লাল বিহারী দে লিখিয়া গিয়াছেন যে তাহার পিতা আধিক 
অন্বচ্ছলত| tue এ দুইটি বিগ্তালয়ের একটিতেও তাহাকে ভতি করিতে 
চাহেন নাই। অপরপক্ষে স্কুল সোসাইটির স্কুলে মিঃ হল সর্বাধিক 
আগ্ৰহান্বিত ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষাদানে এবং নাস্তিকতা বিরোধী অভিযানে । 


তিনি azia মিশনারীদের সহায়তায় “কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটি” 


নামক এক পত্রিক! প্রকাশ করিয়া এ সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
লিখিতেন। পরে এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । তিনি শিক্ষা 
বিষয়ে রোমান হরফে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। রেভাঃ 
দে বলিয়। গিয়াছেন যে তাহার পিতা এরূপ were তাহাকে of 
করিবার কথ। যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই । অতঃপর অবশিষ্ট থাকে জেনারেল 
এসেমরীজ ইনট্রিটিউশন। তাহার পিতা কোন এক বন্ধুর নিকট 
শুনিয়াছিলেন যে জেনারেল এসেমর্রীজ ইনষ্রিটিউশনের শিক্ষা পদ্ধতি E) 
সময় ভারতবর্ধের মধ্যে সর্শ্রেঠ । অতঃপর ১৮৩৪ অবে রেভাঃ লাল 
বিহারী arcs জেনারেল এসেমরীজ ইনষ্টিটিউশনে ভতি করিয়া দেওয়া হয়। 


atal রামমোহনের উদারতা 

সেই সময় জোড়ার্সাকোর আপার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বন্ধ 
নামে পরিচিত এক ব্যক্তির গৃহে উক্ত জেনারেল এসেমররীজ ইনস্টিটিউশন 
প্রতিঠিত ছিল। বাঙলার শিক্ষা ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সহিত 


জড়িত এই গৃহ এঁতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ । কিছু কালের ভন্ত 
এই গৃহেই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। এই গৃহেই ' ব্ৰাহ্ম- 
[য় জাতীয় ধর্ম-সংস্কারে 


সমাজ’ প্রতিষ্ঠার সংকল্লে রাজ! রামমোহন র 
অগ্রনী হন। আবার এই গৃহেই আলেকজ্রা্ডার ডাফ ভারতে 


afa শিক্ষার উদ্বোধন করেন। 
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মিঃ ডাফ রাজ। রামমোহনের নিকট একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে 
তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাকে সর্বতোভাবে সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি দেন। রাজা রামমোহন কেবল যে তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিয়াছিলেন তাহাই নহে__তিনি মিঃ ডাফকে ফিরিঙ্গী কমল বস্তুর বাড়ি 
সস্তা ভাড়ায় যোগাড় এবং বিগ্ভালয় আরন্তের wy পাঁচজন ছাত্র ef 
করিয়া দেন। রামমোহন স্বয়ং মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিতেন 
এবং দেশবাসীগণ যাহাতে তাহাদের সন্তান সম্ততিকে উক্ত বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করেন তাহার জন্য সাধ্যমত তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেন | 

রাজা রামমোহন রায়ের "উদারতার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । মিঃ ডাক প্রত্যহ স্কুল আরন্তের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত 
য় প্রার্থনা অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে হিন্দু ধর্ম সংস্কারক রাজ। 
রামমোহন কেবল যে সম্মতি দিলেন তাহাই নহে__তিনি আরও প্রস্তাব 
করিলেন যে প্রত্যহ সকাল ১০টায় সমবেত ছাত্রমগ্ডলী সমভিব্যাহারে 
ঈশ্বরের উপাসন! হইবে। কারণ তাহার মতে মানুষের আধ্যাত্মিক 


প্রয়োজন সাধনের যোগ্য উপাসনার প্রকৃষ্ট oui ইহ। অপেক্ষা ভাল আর 
হইতে পারে না। 


এ্যাংলিসিষ্ট ও ওরিয়েপ্ট।লিষ্ট 


তৎকালে গভরণমেন্টের পাবলিক ইন্্রাকশন কমিটিতে দুইটি দল 
ছিল। একদল ছিলেন সংস্কত ও আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
পক্ষাবলম্বী। তাহাদিগকে বলা হইত ওরিয়েন্টালিষ্ট। অপর দল 
যাহার! ইংরাজী ভাবার মাধ্যমে দেশবাসীকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
শিক্ষাদান করিবার পক্ষে ছিলেন তাহাদিগকে বলা হইত খ্যাংলিসিষ্ট। 
উভয় পক্ষের নেতৃত্বে বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী থাকায় এই বিরোধ বেশ 
কিছুকাল স্থায়ী হইয়াছিল ৷ উভয়পক্ষে বাদবিতগু! চলিতে থাকাকালে 
বিখ্যাত লর্ড মেকলে গ্যাংলিসিষ্টদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে 
ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ এডভোকেট ক্লার্ক সাহেব। তিনি ১৮২৩ অব 


e 
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এডভোকেট হন ও ১৮৬২ অব্দে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া স্বদেশে যান। 
তিনি কলিকাতার বহু সাধারণ লোকহিতকর PÁ যোগদান করিতেন। 
তিনি কলিকাতার বরফ ঘর (Ice House) নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
বরফঘরওয়ালার! আমেরিকা হইতে বরফ আনিতেন এবং সেই বরফ 
তখন তিন আনা সের দরে বিক্রয় হইত। মেটকাফ লাইব্রেরী 
স্থাপনে তিনি ছিলেন প্রধান অগ্রণী। হারন হেম্যান উইলসন-এর 
সহিত মিঃ ক্লার্ক প্রথমোক্ত শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষের সহিত 
ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শেষে এাংলিসিষ্টদের নেতা মেকলেরই 
জয় হইয়াছিল । 

১৮২৩ অন্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল মিঃ আমহাষ্ট পাবলিক 
ইনক্্রীকশন কমিটি গঠন TATI ইউরোগীয় বিজ্ঞান ও আট বিষয়ে 
দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান এবং ভারতীয়দের নৈতিক মান 
উন্নয়নকল্পে গভর্ণমেন্টের নিকট যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জগ প্রস্তাব 
পেশ-__প্রথমে ইহাই ছিল কমিটির কাজ। প্রথম অবস্থায় দেশে 
মাত্র দুইটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া কমিটির কার্ধের সেরূপ 
গুরুভার ছিল না। এই দুইটি বিদ্যালয়ের প্রথমটি ১৭৮১ অব্দে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজ এবং অপরটি 
১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সহৃদয় জোনাথান ডানকান পরিকল্পিত বারাণসীর সংস্কৃত 
কলেজ। বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮২৪ অব্দে 
কলিকাতায় হিন্দু কলেজের সহিত সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি স্থাপন 
করা হয়। এই সঙ্গে আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদানের 
নিমিত্ত উদ্বোধন হয় দিল্লী কলেজের। হিন্দু কলেজ প্রথম দিকে 
প্রাইভেট বিগ্ভালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই কমিটির ( পাবলিক 
ইনস্টরাকশন কমিটির) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। কোন কোন 
কলেজে ইংরাজী শিক্ষার ক্লাশ খোলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কমিটির 
qf প্রধানতঃ প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি নিবন্ধ ছিল। 

সংস্কত ও আরবী শিক্ষার প্রতি তকালে ছাত্রদের এরপ প্রতিকূল 
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মনোভাব ছিল যে এ দুইটি ভাব শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে ১২ হইতে 
১৫ বৎসরের বৃত্তির প্রলোভন দেওয়া হইত। সেই সময় সংস্কৃত 
এবং আরবী ভাষায় পুস্তক মুদ্রণের জন্য প্রভূত অর্থও ব্যয় করা 
হইয়াছিল । এ পুস্তকগুলির অধিকাংশ ছিল সাহিত্য হিসাবে অস্বাস্থ্যকর 
এবং নীতি বঞ্জিত। বিজ্ঞান নামে যাহা চলিত তাহা ভ্মগ্রমাদপূর্ণ 
অবিজ্ঞান। আরবী ভাবায় ইউরোগীয় বিজ্ঞান সন্বন্ধীয় পুস্তকাদি 
অনুবাদের জন্যও তৎকালে বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল। 

এদিকে হিন্দু কলেজ, জেনারেল এসেমরীজ ইনষ্টিচিউশন, ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারী এবং কলিকাতার অন্যান্য বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য 
লোকের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরবী ও সংস্কৃত 
ভাষার জন্য শিক্ষার্থীগণকে নানাভাবে AT করিলেও ইংরাজী স্কুলে 
ভতির Wy ছাত্রের ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল । আরবী ও সংস্কৃত 
ভাবায় লিখিত পুস্তক যে-ক্ষেত্রে কচিৎ দুই একটি বিক্রয় হইত, সে-ক্ষেত্রে 
হুল বুক সোসাইটি প্রতি বৎসর সাত-আট হাজার ইংরাজী পুস্তক 
বিক্রয় করিত। তৎকালে ইংরাজী পুস্তক বিক্রয় করিয়া তাহার! 
শতকরা ২০ টাকার মত লাভ করিতেন বলিয়া! শুনা গিয়াছে । 

শিক্ষার এতাদৃশ অবস্থায় কমিটির কাজ প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম 
হয়। কারণ, আগ্রা কলেজের জন্য শিক্ষা পরিকল্পন| প্রণয়ন বিষয়ে 
গভর্ণমেন্ট কমিটিকে অনুরোধ জানাইলে কমিটির ওরিয়েন্টালিষ্ট ও 
এ্যাংলিসিষ্টদল দুইটি সমসংখ্যক হওয়ায় কোন এক সিদ্ধান্তে আস! সম্ভব 
হইল না। ওরিয়েন্টালি্ট দল পাঠ্য তালিকা প্রাচ্য ভাষায় করিবার পক্ষে 
মত দিলেন। অপরপক্ষে এ্াংলিসিন্টদল হীরাজী ভাবার পক্ষে মত 
ব্যক্ত করিলেন। ওরিয়েন্টালিন্ট দলে ছিলেন সভাপতি মাননীয় এইচ, 
সেক্সপীয়র, জেমস্‌ প্রিন্দেপ, আর প্রিন্সেপ, ডব্লিউ এইচ ম্যাকনটন 
এবং সেক্রেটারী মিঃ সাদারল্যাণড। IARE দলে ছিলেন মেসার্স 


বার্ড, সৌনভার্স বার্কলে, চার্লল (পরে স্তার) ট্রেভেলিন এবং 
'জে আর কলভিন। 


ইংরাজী শিক্ষার সুচনা : se 


ওরিয়েণ্টালিন্ট এবং গ্যাংলিসিস্টদের wa কেবল যে পাবলিক 
ইনট্রাকশন কমিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহাই নহে, বাহিরেও পত্রপত্রিকা 
মারফত এই বিরোধ প্রসারলাভ করিয়াছিল। কমিটির বাহিরে বাহারা 
ইংরাজী ভাষার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মিঃ ডাকের নাম 
সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এই বাদান্বাদের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে লিখিত 
হইলে দেখা যাইবে যে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে লর্ড মেকলের 
পরে মিঃ ডাফ চিরস্মরণীয় হইয়| রহিয়াছেন | 

প্রথম অবস্থায় ওরিয়েপ্টালিন্ট দল পাবলিক ইনগ্রাকশন কমিটিতে 
তাহাদের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া! লইয়াছিলেন। তাহাদের বক্তব্য ছিল 
যে ১৮১৩ অবের চার্টার রিনিউ করার আইনে বৃটিশ পালামেন্ট কর্তৃক 
তাহাদের অভিমত অনুমোদিত হইয়াছে। তাহারা মনে করিতেন যে এ 
আইনে সাহিত্যের সংস্কার ও উন্নতি এবং ভারতবর্ধের অধিবাসীগণকে 
বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত যে লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল তাহার মূল লক্ষা প্রাচ্য ভাষার উৎকর্ষ সাধন। এখানে সাহিত্য 
বলিতে তাহারা আরবী ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতের অধিবাসী বলিতে 
সংস্কৃত ও আরবী ভাবায় পণ্ডিতদের মনে করিতেন। তাহাদের মত ছিল 
যে পাবলিক ইনস্্রাকশন কমিটির কার্য-পদ্ধতির পরিবর্তনকল্পে চাটার 
আইনের বিশেষ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আইন প্রণয়ন আবশ্যক | 
এইভাবে পার্লামেন্টের আইনের কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যার উপর ভারতের শিক্ষ। 
«Sla হইয়া পড়ায় লর্ড বেটিঞ্ক এ প্রস্তাব কাউন্সিলের আইন 


ব্যবস্থা নি 
সদস্তের নিকট পাঠাইয়। দেন। ১৮৩৩ অবে চাটার প্রত্যাহত হইবার 
কয়েক মাস পূর্বে এই প্রস্তাব Wale হইয়াছিল । এ সময় আইন 


সদস্তের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতির পথ প্রদর্শক 


তিনি ইংরাজী ও প্রাচ্য ভাবার বাদ-বিসম্বাদে জড়িত 


লর্ড মেকলে ! 
ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায়ের সুচনা 


হইবার সঙ্গে সঙ্গে 


EXHI 
লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক ১৮৩৫ MVA ৭ই মার্চ লর্ড মেকলের 
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Minute বা শিক্ষাবিষয়ক মতামত গ্রহণ করেন। তাহার প্রস্তাবে 
লিখিত আছে যে সপারিবদ গভর্ণর জেনারেলের মতে ইউরোপীয় সাহিত্য 
ও বিজ্ঞান ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে সম্প্রসারিত করা বৃটিশ গভণমেন্টের 
সুমহান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় ইংরাজী 
ভাবার জন্য নিয়োগ করিলে উহার যথোচিত সদ্বাবহার হইবে | 


জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্রিটিউশন 


উহার পরের বৎসর ১৮৩৬ অন্দে জেনারেল এসেমরীজ 
ইনস্টিটিউশনের প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা! হয়। পরীক্ষা গ্রহণকালে 
যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে 
লর্ড অবল্যাণ্ডের ভগ্নী মিস্‌ ইডেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহ! ছাড়াও 
গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য এবং সওদাগরী 
প্রতিষ্ঠানের বহু প্রতিনিধি দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তৎকালে 
এই পরীক্ষা গ্রহণ সাধারণের মধ্যে বিশেষ এক আলোড়ন E 
করিয়াছিল। 

প্রথমে পরীক্ষায় কয়েকজন মেধাবী ছাত্রের রচনা পাঠ করা হইল। 
প্রথম রচনার Raa ছিল ‘Evils of Castes (জাতিপ্রথার কুফল) 
এবং দ্বিতীয় বিষয় ছিল ‘Supremacy of Conscience (বিবেকের 
প্রাধান্ত)। মিস ইডেন রচনাগুলি পাঠ করিবার পর মুগ্ধ হইয়। এরূপ 
উচ্ছুমিত প্রশংস। করিয়াছিলেন যে শেষ পর্যন্ত কৌতুহলী হইয়া লর্ড 
অকল্যাগুও উহ পাঠ করেন। লর্ড অকল্যাণ্ড রচনা পাঠ করিয়া 
সেন্ট agea চার্চের সিনিয়র চীফটেন রেভাঃ ডাঃ চার্লসের নিকট 
লিখিত পত্রে এই রচনাগুপির ভূয়সী প্রশংসা করিয়।৷ গিয়াছেন। 
লেখকগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন মিস ইডেন | 

১৮৬৭ অব স্থাপিত জেনারেল এসেমরীজ ইনস্টিটিউশন ভবনের 
ভিন্তপ্রস্তরে অনেক কথার মধ্যে লিখিত রহিয়াছে e ০... May the 
Almighty Architect of the universe prosper this 
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Institution and render it subservient to the diffusion 
of sound knowledge, and pure and undefiled 
religion among the natives of India and to the 
promotion of His own glory !” 

সিঃ ডাক ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারকল্পে তাহার ধারণা ও 
অভিজ্ঞতা সম্পর্কে “দি চার্চ অফ ক্বটল্যাগুস্‌ ইণ্ডিয়ান মিশন” পুস্তকে 
লিখিয়| গিয়াছেন বে, নিজধর্মের মিথ্যাচারিতা এবং খৃষ্ট ধর্মের গরিমা 
ছাত্রগণ যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় । 
২০৫০০০০০০ ছাত্রগণ প্রকৃত ভূগোল এবং পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা করিলে 
তাহাদের জাতীয় ধর্মবিশ্বাস যে কুসংস্কার মাত্র সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে 
দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে। মিঃ ডাফ কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজের 
ছাত্রদের মধ্যে কিরূপ TREPO ও উচ্ছং্খলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
উহাতে তাহারও এক বর্ণন৷ দিয়া গিয়াছেন। 

মিঃ ডাক যখন কলিকাতায় আসেন সেই সময় হিন্দু কলেজের 
ছাত্রগণ ভাবরাজ্যের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ঢলিয়৷ পড়িয়াছে। 
পুৰ্বপুরুষের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহারা লক্ষ্যহীন সংশয়ের মধ্যে গা 
ভামাইয়াছে। 

ডাফ কলিকাতায় আসিবার ছুই মাসের মধো খৃষ্ট ধর্ম বিষয়ে এক 
ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করেন। এই প্রকার বক্তৃতার সংবাদ 
চারিদিকে বোমা বিস্ফোরণের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। কলেজ কমিটির 
প্রাচীনপন্থী হিন্দু সদস্তগণ মনে করিলেন যে পূর্ব পুরুষের ধর্ম বিপন্ন 
হইয়। পড়িয়াছে এবং খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন ইহার অবশ্যন্তাবী পরিণতি I 
সেই কারণে খৃষ্ট ধর্ম সংক্রান্ত কোনরূপ বক্তৃতায় যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া 
ছাত্রদের উপর নির্দেশ crew হইল। শ্রোতার অভবে শেষ পর্স্ত 
বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 

এদিকে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন হিন্দু 
কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া ডেভিড হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতার পদ 
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গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় যে সকল যুবক জাতীয় ধর্মে 
অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়া জাতি ভেদের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া বাহিরে 
আসিলেন তাহাদের নেতা ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার 
গৃহ ছিল এ সকল যুবকের আশ্রয়স্থল । সংস্কারবাদী যুবকদল তৎকালে 
দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিলেন। দুইটি দলের দুইটি মুখপত্রও 
প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার একটি ইংরাজী ভাবায় লিখিত "Enquire? 
( এনকোয়ার) এবং অপরটি বাঙলা ভাবায় লিখিত “waa এই 
দুইটি পত্রিকাতেই দেশীয় ধর্মের বিষয় লইয়! ব্যাক্গ বিদ্রপ করা হইত। 
‘Enquire’ পত্রিকার সম্পাদক কৃণমোহন পত্রিকার কলমে কেবল 
ব্যাঙ্গাঝক রচন! প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই—‘Prosecuted’? 
(প্রদিকিউটেড) নাম দিয়া একটি জাতীয়ধর্ম-বিরোধী নাটক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তিনি সুকৌশলে উক্ত নাটকে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন 
যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাচীনপন্থীগণ প্রকৃতপক্ষে ভণ্ড, এবং বর্ণাশ্রসী 
জাতিভেদ বলিয়| পৃথিবীতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। তৎকালে তিনি 
সংস্কারবাদীদের মধ্যে জাতীয় ধর্মে কুসংস্কারের প্রধান আকিন্ধর্ত। হিসাবে 
পরিচিত ছিলেন। 

বাঙলার এইরূপ এক অবস্থায় মিঃ আলেকজাগার ডাক এতদ্দেশে 
qaia বাণী বহন করিয়া আনেন। জেনারেল এসেমরীজ ইনষ্টিটিউশন 
প্রতিষ্ঠার দ্বার! তিনি প্রধানতঃ চাহিয়াছিলেন ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করিতে। তিনি এ-সম্পর্কে তাহার মনোভাব কোনদিন গোপন রাখেন 
নাই। প্রকাশ্যে তিনি জানাইয়াছিলেন যে হিন্দু যুবক সম্প্রদায়কে 
খৃষ্টধর্মের নীতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা! এই ইনপ্রিটিউশনের মুখ্য উদ্দেশ্য | 

তিনি শিক্ষকদের wu একটি ক্লাশ খুলিয়াছিলেন। ক্বটল্যাণড, 
সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী ও অন্যান্য দেশে কিভাবে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করা 
হয় তদ্বিষয়ে তিনি উক্ত ক্লাশে লেকচার দিতেন | তাহার সময় ছাত্রগণকে 
শিক্ষাদানকালে ছুইটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইত। সর্বাগ্রে 
ছাত্রগণকে কোন একটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা স্থষ্টি এবং তৎপরে তাহা 


ইংরাজী শিক্ষার স্থচনা A. 


বাক্যে প্রকাশ করিতে বলা হইত । তাহার মত ছিল, ছাত্রগণ যে কোন 
বিষয় ভাবায় প্রকাশ করিতে না পারা পর্যন্ত বুঝিতে হইবে যে তাহাদের 
ধারণ! সুম্পষ্ট হয় নাই৷ 

মিঃ ডাক খৃষ্টধর্মে সর্বাধিক আগ্রহী ছিলেন বলিয়া সর্বোচ্চ শ্রেণী 
হইতে নিয্নতম শ্রেনী পর্যন্ত সর্বস্তরে ছাত্রগণকে উক্ত ধর্মে উদ্দীপিত 
করিতেন। ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষার জন্য ছাত্রের হস্তে প্রথম যে পুস্তক 
দেওয়া হইত তাহা খৃষ্টবৰ্মের নীতি বিবয়ক। তবে পাঠ্য তালিকা এইরূপ 
নিয়ন্ত্রিত ছিল যে মূলতঃ খৃষ্টধর্ম বিষয়ে ছাত্রগণ জ্ঞানলাভ করিলেও সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরাজী ভাষাতেও তাহাদের জ্ঞান সমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। 

জেনারেল এসেমরীজ ইনষ্রিটিউশনে শিক্ষার ভিতর দিয়া খুষ্টধর্মের 
ভাবধার! প্রচারে সবিশেষ xw গ্রহণের ফলে সেই সময় বহু "se 
পরিবারের যুবক এঁ ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। মিঃ ডাফ এবং 
স্ষটল্যাণ্ডের iy মিশনারীগণ ধাহাদের ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ নন্দী, আনন্দ চন্দ্র 
মজুমদার, দ্বারিকানাথ Wu মহেন্দ্ৰনাথ বসাক, কৈলাশচন্দ্র মুখাজী, 
জগদীশ্বর ভট্টাচার্য, প্রসন্নকুমার চ্যাটার্জী, মাধবচন্দ্র বসাক এরং 


লালবিহারী দে'র নাম উল্লেখযোগ্য | | 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রদানের রীতি 


এইরূপ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ডিগ্রা লাভের WU ছাত্রগণকে 
অনুমোদিত পাঠ্যতালিকার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিতে হয় এবং 
ইহার পর হইতে পরীক্ষায় অপ্রয়োজনীয় বিধায় ক্রমশ ছাত্রগণের খৃষ্ট 
ধর্মের তত্বকথা অধ্যয়নে আগ্রহ হাস পাইতে থাকে! এই সময় হইতে 
জেনারেল এসেমরীজ ইনষ্রিটিউশনের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন 
সুচিত হয়। , 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে 
নভেম্বর লর্ড eere ভারতীয়গণকে শিক্ষা প্রদান সম্পর্কে তাহার 
*Minute বা শিক্ষাবিষয়ক মতামতে প্রাচ্যভাষা ও ইংরাজী ভাষার 
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পক্ষাবলম্বীদের মধ্যে এক সামগ্রস্তবিধান করিতে চাহেন। তাহার 
"Minute সারমর্ম এই যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে 
সঙ্গে দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি মনোনিবেশ 
করিতে হইবে | মিঃ ডাক ইহার প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত zzu| ক্রিশ্চিয়ান 
অবজার্ডারে ১৮৪১ সালের মে সংখ্যায় এই অভিমত প্রকাশ করেন 
যে লর্ড উইলিয়ম বেটিক্কের কত আইন নাকচ pRa ইহা! দ্বারা 
হিন্দু ও যুদলমানী অজ্ঞতার «ieu পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। 
তাহার মতে বুদ্ধির বিকাশ, নীতি ও ধর্মবোধ প্রভৃতি সর্বাত্মক উন্নতি 
বিধান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্তা। সেই হিসাবে তিনি মনে করিতেন যে 
প্রাচ্য সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইন, দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় শান্তর 
মিথ্যাভাবণে পূর্ণ 

যাহা হউক, ওরিয়েন্টালিস্ট এবং গ্যাংলিসিস্টদের বাদবিসম্বাদে 
ডাকের লেখনী স্থুনিশ্চিতরূপে গভর্ণমেন্টের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই যে, ভারতীয়- 
গণকে প্রাচ্ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিবয়টি ইহার পর হইতে 
যথেষ্ট অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। 

১৮৭৮ অব্দ হইতে ভারতে এবং বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশে দেশীয় 
যুবকদের পক্ষে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পথ ক্রমশঃ সহজ হইয়! উঠে। 
এই সময় হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকের নানাবিধ অর্থ পুস্তক 
প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু ইহার ঠিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে অবস্থা! 
এইরূপ ছিল না। তংকালে উচ্চশ্রেণীর পুস্তকের কোনরূপ অর্থপুস্তক 
বা ‘নোট’ বই-এর প্রচলন ছিল ali প্রায়শঃ যুবকগণকে ইংরাজী 
ভাষার ব্যাখার জন্য স্মৃতিশক্তি ও অভিধানের উপর নির্ভর করিতে হইত। 

রেভাঃ লালবিহারী দে'র উক্তি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে 
বিষ্ঠাভ্যাসের জন্য জনসনের অভিধানের একটি পকেট সংস্করণ তাহার 
একান্ত প্রয়োজন হইয়া! পড়ে। বর্তমানে জনসন i ওয়েবস্টারের 
পকেট ডিকশনারী কয়েক পেনী মূল্যে ক্রয় করা যায়-_-তৎকালে উহার 


ইংরাজী শিক্ষার weed >> 


মূল্য ছিল পাঁচ অথব! ছয় শিলিং। এরূপ মূল্যে অভিধান ক্রয়ের 
ক্ষমতা তাহার ছিল না। | 

পুস্তক ফেরিওয়ালা' তৎকালে সাধারণের যথেষ্ট উপকারে 
আসিত। তাহারা পৃষ্ঠে নূতন ও পুরাতন পুস্তকের বোঝ! বুলাইয়া 
বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে এবং তাহাদের বাড়ি বাড়ি যাইয়া পুস্তক বিক্রয় 
করিত। এই কাজ যাহারা করিত তাহাদের সকলেই ছিল মুসলমান 
এবং চাচা’ অথবা! uncle’ নামে তাহারা অভিহিত হইত ! 

এসকল wap সত্বেও তৎকালে ছাত্রগণকে বহু বিষয় পাঠ করিতে 
হইত। 

লালবিহারী দে জেনারেল এসেমরীজ ইনস্টিটিউশনের শেষ কলেজ 
পরীক্ষায় (১৮৪৩-৪৪) যে যে বিষয় পরীক্ষ। দিয়াছিলেন সেগুলির 
তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অনায়াসে বুঝ যায় সে সময় কত 
বিষয় পড়িতে হইত এবং বিষয়গুলিও নিতান্ত সহজ ছিল না। 

ইংরাজী কবিত| ই__মিলটনের Paradise Lost এবং Paradise 
Regained এবং ইয়ং এর Night Thoughts. 

ইংরাজী গগ্ভসাহিত্য বেকনের Novum Organum (ডাঃ স্মিথের 
অনুবাদ), ফষ্টারের £Essay on Popular Ignorance. 

দর্শন £ঁ_ত্রাউনের Lectures on Mental & Moral 
Philosophy (চারিভাগ)। 

গণিত s—Analytical Geometry, Spherical 
Trigonometry, Differential Calculus, Optics. 

পদার্থ fagi :—Geology, Magnetism and Steam 
Navigation. 

সংস্কৃত £-মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। 

পারসী £_গুলিস্তান্‌ এবং বোস্তান্‌ ! 

খৃষ্টান মিশনারীদের কলেজ বলিয়া খৃষ্ট ধর্ম সহন্ধে অনেকগুলি পুস্তক 
পড়িতে হইত। 
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ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক সমূহ :— Bible, Scriptural Doctrines 
with Textual proof এবং পেলীর আর একটি ধর্ম সম্বন্ধীয় 
পুস্তক | 

মিশনারী কলেজ বলিয়া এখানে সেক্সগীয়রের নাটকগুলির পাঠ্য 
পুস্তক হিসাবে অধ্যাপনা হইত না, ছাত্রের! বাটীতে পড়িয়া লইত। 

উল্লিখিত তালিকা হইতে কেহ যেন মনে ন! করেন যে এখানে 
Rata চরম দৌড় এ কয়খানি পুস্তকে আবদ্ধ ছিল। তাহাদের যে কত 
পুস্তক পাঠ করিতে হইত তাহা' রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্তৃক affo 
সে সময়কার প্রত্যেক শনিবারের পরীক্ষার বিষয়গুলি হইতে বুঝা যায়। 
প্রত্যেক শনিবারে CES ব্যক্তিরা কলেজ পরিদর্শন ও ছাত্রদের পরীক্ষ। 
করিতে আসিতেন। আমি সংক্ষেপে সে বর্ণনা হইতে নিয়লিখিত 
বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিতেছি। এ পরীক্ষাগুলি কলেজ পরিদর্শক ও 
তাহাদের অনুরোধে কলেজের অধ্যাপকগণ কর্তৃক গৃহীত হইত। কলেজ 
বিভাগের সমুদয় ছাত্র গ্যালারীতে যাইয়। বসিত ও টেবিলের তিন পার্শ্বে 
পরিদর্শক ও অধ্যাপক মহাশয়র! বসিতেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় 
কয়েকটি ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকগুলির নাম উচ্চৈচ্থরে বলিয়া দিতেন ; 
সেগুলি হইতে যাহা ইচ্ছা পরীক্ষা! করিতে বল৷ হইত। ইংরাজী সাহিত্য 
পরীক্ষার সময় পরিদর্শক মহাশয়কে Paradise Lost, Night 
Thoughts, Advancement of Learning, Bacon's Essays 
প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে কোন স্থান নির্বাচন করিয়া পরীক্ষা করিতে বল! 
হইত। কোন ছাত্রকে সেই নির্বাচিত অংশটি উচ্চৈশ্বরে আবৃত্তি করিতে 
বলা হইত। তৎপরে তাহাকে তাহার নিজের ইংরাজীতে সেটি ব্যাখ্যা 
করিতে বলা হইত। ইহার পর তাহাকে সেই স্থানান্ত্গত ব্যাকরণ, 
ভাষাতত্ব, vu ভাব-বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা করা হইত। 

এ পরীক্ষায় যে কেবলমাত্র নির্বাচিত ছাত্রটি উত্তর প্রদান 
করিত তাহা নহে; সমবেত ছাত্রমগ্ুলীর মধ্যে যে কেহ ইহার উত্তর 
- দিতে পারিত। গণিত পরীক্ষার সময় নির্বাচিত ছাত্রকে বোর্ডের 


ate 
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সম্মুখে গিয়া Spherical Trigonometry, Conic Section 
বা Differential Calculas «| এবহ্বিধ কোন পুস্তক হইতে প্রদত্ত 
অঙ্ক কবিতে হইত । Physics «| পদার্থবিষ্ঠ/ বিষয়ক পরীক্ষায় 
Mechanics (ঘন্ত্রবিদ্যা বা বলবিজ্ঞান), Hydrostatics (তরল 
পদার্থের স্থিতি বিজ্ঞান), Pneumatics (বায়ুবিজ্ঞান), Astronomy 
(জ্যোতিষ), Geology (www) প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসিত হইত। ব্যবহারিক Physicse পরীক্ষা করা হইত । যেমন 
Sextant (কোণ পরিমাপক যন্ত্র) কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয় বা 
ষ্টীম ইঞ্জিনের প্রতিকৃতি বা মডেল হইতে এ যন্ত্র কিরূপে চলে বা ইহার 
অঙ্গগুলির কার্য কি ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইত । ইতিহাস বিষয়ে 
গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের কথা আলোচিত হইত। ইহার পর 
Logic (তর্ক বিদ্যা) ও Rhetoric (অলঙ্কার শাস্ত্র) এর পরীক্ষা হইত। 
অলঙ্কার শাস্ত্রের পরীক্ষাকালে Aristotles Canons (এ্যরিস্টটলের 
সুত্র) বা Whatelya Comment বা PAR বা এবন্বিধ কোন পুস্তক 
হইতে প্রশ্ন করা হইত। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রদের হাচিশন, 
হিউম, রিড, ডুগাল্ড Bab এবং ব্রাউন প্রভৃতির পুস্তক হইতে প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা কর! হইত। সর্বশেষে বাইবেল এবং অন্যান্য খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের 
পরীক্ষা দিতে হইত। 
রেভাঃ লালবিহারীদে বলেন যে এই সব পরীক্ষায় ছাত্রেরা প্রায় সর্বদাই 
| যোগ্যতা প্রদর্শন করিত। তবে সময় সময় তাহারা কোন কোন প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারিত না এমন ঘটনাও বিরল নহে। রেভাঃ দে একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । একবার কলেজের অধ্যক্ষ পরিদর্শকদিগকে 
| উচ্চগণিত ও পদার্থ বিদ্যা হইতে যে কোন প্রশ্ন করিতে বলেন। ইহাতে 
একজন অল্প বয়স্ক মিশনারি ভদ্রলোক «em "Mechanique 
Celeste" হইতে একটি দুরহ প্রশ্ন করেন। এই পুস্তকখানি সেই সময়ে A P 
কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য ছিল | এই ভদ্রলোকটি সেই সময় এ 
কেমত্রিজ ইউনিভার্সিটির পাঠ সাঙ্গ করিয়া ভারতে আসিয়াছেন Wes e 
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তখন তাহার গণিত বেশ আয়ত্তে ছিল। অনেক ছাত্র ক্রমে ক্রমে বোর্ডের 
কাছে যাইয়া এই প্রশ্নটির সমাধান করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অধাক্ষের 
উৎসাহ ও উত্তেজনা সত্বেও কেহই কৃতকার্য হইল না। অবশেষে 
গণিতের অধ্যাপক প্রশ্নটির সমাধান করিয়া দিলেন। এই বর্ণনা 
হইতে বেশ বুঝা যায় যে তখনকার জেনারেল এসেমর্রীজ 
ইন্ট্িটিউশন এর কলেজ বিভাগের ছাত্রদের কত বিষয় শিক্ষা! করিতে 
হইত ৷ শুদ্ধ যে ইংরাজী সাহিত্য বা দর্শন পড়িলেই শিক্ষা সমাপ্ত 
হইত তাহা নহে; ছাত্রদিগকে গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইংরাজী সাহিত্য 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয় পাঠ করিতে হইত। ইহাতে তাহাদের সর্ববিবয়ে 
একটা সাধারণ জ্ঞানও হইত। কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিলেই শিক্ষার চরম স্তরে পৌছান যাইত cu. বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতিতেও পারদশিতা লাভ করিতে হইত। 


সেক্সপিয়র পাঠ 


পাঠ্য পুস্তক হিসাবে সেকালে জেনারেল epus ইন্প্রিটিউসনে 
সেক্সপিয়র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার রীতি ছিল না। ইহার কারণ 
অঙ্সন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় নাই। আমার বোধ হয় নাটক 
পাঠ লঘু সাহিত-প্রবণতার স্থষ্টি করিয়া জটিল প্রশ্নের সমাধানের 
WS মনকে অনুপযোগী করিয়া ফেলে বলিয়া সেক্সপিয়র পাঠ নিষিদ্ধ, 
ছিল। যাহা হউক বিশ্ববিগ্ালয়ের কল্যাণে মিশনারী মহাশয়দিগকে 
এক্ষণে সেক্সপিয়র অধ্যাপনা করিতে হইতেছে। এই কয়েকদিন হইল 
( আগস্ট, ১৯২৫) স্কটিশ চার্চ কলেজের পাদরী অধ্যাপক ডাঃ ফ্রিমজারের 
WES একজন সেক্সপিয়র-নাটক-বিশেহজ্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার 
সেক্সপিয়রের নাটক সম্বন্ধে জ্ঞান অতি উচ্চস্তরের ছিল। এজন্য 
তিনি স্বপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার মৃত্যু উপলক্ষে ষ্টেট্‌সম্যান 
পত্রিকায় যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য । ইহা 
হইতে দেখা যাইবে যে যেখানে সেক্সপিয়র পাঠ নিষিদ্ধ ছিল 


. বয়ঃক্ৰম প্রায় এক শত বৎসর 
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সেখানকারই একজন অধ্যাপক এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন । ই্রেট্সম্যান পত্রিকায় তাহার সেক্সপিয়র বিষয়ে গভীর 
পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। 


আবৃত্তি 

নে সময়কার ছাত্ররা সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি, আবৃত্তি অধ্যাপনার অঙ্গন্ধরপ পরিগণিত হইত এবং 
সেক্সপিয়র হইতে আবৃত্তি বিষয়ে অনেকে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 


সে আবৃত্তি এমন সুন্দর ছিল যে তাহা হইতে অর্থগ্রহণ করা অতি 


সুগম হইত। ক্যাপ্টেন ডি, এল রিচার্ডনন এ বিষয়ে তাহার অননুকরণীয় 
আবৃত্তি দ্বারা ছাত্রদের হৃদয়ে একট! প্রবল উৎসাহের বীজ রোপন 
করিয়াছিলেন। কৰি গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাহার কয়েকজন 
ছাত্রের এ বিষয়ে বেশ অনুরাগ দেখিয়াছি । একজন ছাত্রের কথা 
আমার এখনো স্মরণ আছে। তিনি জীবিত থাকিলে তাহার 
হইত। সেই বৃদ্ধের নিকট জুলিয়াস 
সীজার হইতে অংশ বিশেষ শুনিবার পর এমন মুগ্ধ হই যে 
বাল্যেই এই পুস্তক পাঠ শেষ করিয়াছিলাম । এখনও কর্ণে বাজিতেছে 
«Hence home, ye idle creatures, get ye home, is this 
» Hence home কথাটির উচ্চারণে বোধ হইয়াছিল 


a holiday ? 
হস্তধারণ করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া 


যেন নাগরিকদের গলদেশে 


হইতেছে | 
s, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, হিন্দু 


মেট্রোপলিটান কলেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রের! 


তাহার অধ্যাপনা, ও আবৃত্তিতে এত মুগ্ধ 
তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবার সুযোগ হইবে বলিয়া ৩৪ বছর থাকিত। 
এই কারণে প্রসিদ্ধ লেখক ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় হিন্দু কলেজের 


শেষ শ্রেণীতে প্রায় চার বছর ছিলেন । 
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পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে ন! করেন যে আবৃত্তি বিষয়ে 
একমাত্র রিচার্ডসনই ei |! ১৮২৯ অন্দে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী 
স্থাপিত হইলে হারম্যান জিওফ্রে নামক এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক 
প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনিও আবৃত্তির দ্বার! অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। এই কারণে তাঁহার ছাত্ররা তাহার প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ছিল। 


ভোলানাথ চন্দ্ৰ 


এই প্রসঙ্গে ভোলানাথ চন্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিতেছি | 
সেকালে হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রের মধ্যে পান দোষ দেখা 
দিয়াছিল। ভোলানাথ চন্দ্র নিজেই এবিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন, “তখন 
উহ! শিক্ষ! ও সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ছিল। ভোলানাথ চন্দ্র ২০ বৎসর 
বয়সে মগ্ঘপান আরন্ত করিয়াছিলেন | 

' সেকালে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন ভোলানাথ চন্দ্ৰ । 

তাহার সম্বন্ধে মিঃ সি, ই বাকল্যাণ্ড লিখিয়| গিয়াছেন, ‘An author of 
undoubted literary ability and power of observation’. 
তাহার বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধ শম্ভুচন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিয়া 
গিয়াছেন, *Indeed you have given a dry and repulsive 
a subject the charms of literature." 

ভোলানাথ চন্দ্রের জন্ম হয় ১৮২২ অবে এবং মৃত্যু হয় ১৭ই জুন, 
১৯১০ সালে। 

তাহার জীবনী আলোচনাকালে তৎকালীন রীতি-নীতি এবং 
শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা! ছাড়াও 
ডাঃ বলাই চাদ সেনের একটি অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী আমার 
হস্তগত হইয়াছে। উহা হইতেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত কর! 
যাইবে ৷ 

ভোলানাথ চন্দ্রের মাতামহ ঢাকায় অবস্থিত কোম্পানীর প্রেসিডেন্সীর 
দেওয়ান হইয়াছিলেন। ভোলানাথের জীবনী হইতে জান৷ যায় যে 
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তিনি পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিশ্বনাথ আচার্ষের পাঠশালায় প্রেরিত হন। 
বিশ্বনাথ বর্ধমানের লোক । সাটশীলীর আগে ও qum. Ga 
গণনার দ্বারা তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। সেই সময় 
পাঠশালার মানিক বেতন ছিল . ছুই আনা হইতে চারি আনা। 
প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়! ও পরে তালপাতা ও কলাপাতায় ছাত্রগণ 
হস্তাক্ষর অভ্যাস করিত। পাঠ্যপুস্তকাদি কিছুই ছিল না। চাণক্য 
শ্লোক মুখে মুখে শিখান হইত। এই সময় প্রাতঃম্মরণীয় ডেভিড 
হেয়ার স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ হইতে পাঠশালাগুলির সংস্কার 
সাধনে মনোনিবেশ করেন। গোলদীঘির দক্ষিণে বৈদ্যনাথ কামারের 
বাটীতে ডেভিড হেয়ার একবার এই পাঠশালার ছাত্রগণের পরীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন | ক 
বিশ্বনাথ আচার্য তাহার ছাত্রগণকে পরীক্ষা গ্রহণের স্থলে লইয়া 
যান। এই পরীক্ষায় ভোলানাথ শিক্ষার্থীর আচরণের পুরন্ধার স্বরূপ স্কুল 
বুক সোসাইটি প্রকাশিত ‘কয়েক রাত! পুস্তক উপহার পাইয়াছিলেন। 
ইহার পর ভোলানাথ সাত বৎসর বয়সে নিমতলা রোডে মিঃ 
ম্যাকে নামক একজন স্কটল্যাগুবাসী প্রতিষ্ঠিত বিগ্ভালয়ে ভরি হন। 
স্কুলটি পরে উঠিয়। যায়। 
ভোলানাথ চন্দ্র হিন্দু কলেজে প্র 
কর্মাধ্ক্ষগণের মধ্যে চন্দ্র কুমার ঠাকুর, 
সেন এবং রসময় দত্ত এই কয়েকজন এতদ্দেশীয় সন্ভান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
বিদ্যালয়টি সিনিয়র ও জুনিয়র এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 
জুনিয়র বিভাগে ৫টি শ্রেণী ছিল ! জুনিয়র বিভাগে ছিলেন চিঃ মলিন্স 
প্রধান শিক্ষক এবং নবম শ্রেণীতে পড়াইতেন মিঃ ডেভেনপোট । 
তাহার! দুইজনেই ছিলেন ইউরোগীয়। 
হিন্দু কলেজে অধায়নকালে ভোলানাথ মিঃ মুলার, ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস 
পামার প্রভৃতি অধ্যাপকগণের নিকট পড়িয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন ডি, 
এল, রিচার্ডসনের নিকট তিনি পড়িয়াছিলেন মোট পাঁচ বৎসর । পূর্বেই 


বিষ্ট হন ১৮৩২ অব্দে । তখন উহার 
aisi রাধাকান্ত দেব, রামকমল 


২৬ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


বলিয়াছি, অধ্যাপক হিসাবে রিচার্পনের জনপ্রিয়তা এরূপ ছিল যে 
সেকালে ছাত্রগণ তাহার নিকট পাঠ করিবার wy প্রথম শ্রেণীতে 
ইচ্ছামত ৩৷৪ বৎসর অধ্যয়ন করিত। ভোলানাথ হিন্দু কলেজের 
শেষ শ্রেণীতে প্রায় ৪ বৎসর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর 
রিচার্ডসনের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী লেখকগণের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি 
পাঠ ও ইংরাজী রচনাশক্তি আয়ত্ব করেন | 

তাহার হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে ১৮৩৫ অব্দের প্রথম ভাগে 
লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্কের ভারত পরিত্যাগ উপলক্ষে দেশীয় শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের এক বিদায় Fel হয়। তাহাতে লর্ড fc অভিনন্দন 
পত্র প্রদান করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এ সময় ইংরাজী 
লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন | 

পূর্বেই বলিয়াছি যে সেকালে হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রের 
মধ্যে পান দোষ দেখা দিয়াছিল। এবং বহুকাল পর্মন্ত উহা! একটি 
রীতি z2u| উঠিয়াছিল। বলাইটাদ সেনের আত্মজীবনীতেও ইহার 
উল্লেখ রহিয়াছে | 

বলাইটাদ সেনের পিতা নিনতলা dpa মথুরামোহন সেনের 
পৌত্র। মথুরামোহন সেকালে নিমাইচরণ মল্লিক ও রাজা mae রায়ের 
যায় প্ৰতিভাশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তখন ইহারাই কলিকাতার 
শীরবস্থানীয়। কলিকাতার ঠাকুর বংশ তখনও ইহাদের সমকক্ষ হইতে 
পারে নাই । শোভাবাজ'রের রাজা রাজকু্ দেব ছিলেন মথুরামোহনের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু। যশোহর জিলার এই সেন বংশের সাতটি নীলকুঠি ছিল। 
কথিত আছে কোম্পানীর নিলামে ক্রীত তাত হইতে মথুরামোহন একদিনে 
৮০,০০০, টাকা লাভ করিয়াছিলেন। | 

ভোলানাথ চন্দ্রের জ্ঞোষ্ঠতাত রামধন, মথুরামোহন সেনের 
কনিষ্ভরাতা জগৎ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। জগৎ সেন সেকালে 
ইংরাজীতে একজন Fon ব্যক্তি বলিয়। প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার পুস্তকাগারে অনেক বহুমূল্য গ্রন্থ ছিল | 
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বলাই বাবুর আত্মজীবনীতে লিখিত আছে যে একদিন তিনি তাহার 
পিতার সহিত কিশোরীর্টাদ মিত্রের ঘুঘুডাঙ্গার বাগানে যান। সেই 
সময় প্যারীটাদ মিত্র ও একজন জাহাজের কাপ্তান সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। ইহার পরেই আসিলেন Hindu Patriot স্থাপয়িত 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । কাপ্তান বলাইকে-এক পেগ মদ দিতে 
অগ্রসর হওয়ায় বলাই ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলেন।: বলাইটাদের 
পিতা শ্ঠামাচরণ বলিলেন, ‘It would be too early education 
for him.’ প্যারী্টাদ বলিয়। উঠিলেন ‘Shyama Charan well 
said." 

বলাইবাবুর আত্মজীবনীতে আছে যে মাইকেল A দত্ত 
রায় হরচন্দ্র ঘোষের আদালতের Interpreter ( দোভাষী ) ছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি. যে রায় হরচন্্র ঘোষ সর্বপ্রথম দেশী পুলিশ 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরেই এই পদে নিযুক্ত 
হন কিশোরী্টাদ মিত্র । যখনই বলাইবাবু জুতা কিনিবার জন্য লালবাজারে 
যাইতেন, আদালতের টিফিন রুমে মাইকেলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইত। মাইকেল সেখানে নাচিতেন, গাহিতেন ও নানা প্রকারের 
ভাড়ামি করিতেন। তাহাকে তখন দেখিয়া বলাইবাবুর কোন শ্রদ্ধা বা 
ভক্তি হয় নাই। তবে মেঘনাদ বধ প্রকাশিত হইবার পর শ্রদ্ধায় 
তাহার মস্তক অবনত হইয়া যায়। 

যাহা হউক ডি, এল, রিচার্ডসন ও হারম্যান জিওফ্রে সম্বন্ধে লিখিতে 
যাইয়া অনেক কথা বলিলাম। আমি হিন্দু মেন্রোপলিটান কলেজের 
কৃতি ছাত্র গ্রীনীলমণি দের সহিত ২০শে জুন, ১৯২৫ সালে দমদম 
রোডে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি 
যে তাহার ছাত্রাবস্থায় ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন অতিশয় বুদ্ধ 
ছিলেন, কিন্তু সেক্সপিয়র আবৃত্তির সময় বোধ হইত যেন একজন যুবা 
পুরুষ আবৃত্তি করিতেছেন । সেরকম সেক্সপিয়র আবৃত্তি করিতে আর 


কেহ পারিতেন না। 


বীটন সোসাইটী 

বীটন সোসাইটাও সেকালে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়ত! 
করিয়াছিল। ১৮৫১ অন্দে ১১ই ডিসেম্বর দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিদের 
মধ্যে অবাধ মিলামিশার জন্য ও সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা! 
কল্পে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তক মিঃ fé ওয়াটার বেথুন ( বীটন ) 
"এর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-সভ। স্থাপিত হয়। (P 385, Life of 
Dr. Duff by George Smith, C. I. EZ D—1881)1 
মেডিকেল কলেজের হলে ( Theatre of the Medical College) 


প্রতিমাসে একবার করিয়া বীটন সোসাইটার সভা বসিত। গভর্ণর 


মে অভিহিত 
করিতেন। ইহার ফলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে একটা ঘোরতর 
মনোমালিন্তের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় বীটন সোসাইটি দেশের পক্ষে 
নিস বলিতে হইবে. বেন ন! ইংরেজ তখন আমাদের 
শিক্ষা সংস্কারে সাহায্য করিতেছিলেন। আর আমাদের মধ্যে আমাদেরই 
বিষয় যুক্তি তর্কের সাহায্যে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারেন 


(9 ১৯৮ shes লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ) আমাদের . 


রাজনৈতিক জীবন এই Black AC ( কালাকাুন ) ভিত্তির উপর 
স্থাপিত। এই সময়ে (১৮৫৯ অবে) দি বেঙ্গল spe হোল্ডিং 
এসোসিয়েশন ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। 
রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা দূর্বল বলিয়া বীটন সোসাইটি স্বদেশীয় 


বীটন দোসাইটা হর 


ও বিদেশীয়দের মধ্যে যে মিলন ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছিল তাহা দেশের 
পক্ষে নিশ্চয়ই কল্যাণ প্রদ। ইহাতে ভাবের আদান প্রদান চলিত, 
সামাজিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আলোচনা হইত। ইউরোগীয় 
ও দ্েশীয়দের মধ্যে সে সময় ধাহারা জ্ঞানে ও পদমর্ধাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন 
তাহাদের সঙ্গে মিলামিশা করিয়া বঙ্গীয় যুবসমাজের মনোমধ্যে এক বিশেষ 
আন্দোলন ও উত্তেজনার স্থষ্টি হইয়াছিল। ইহার ফলে শিক্ষিত যুবক 
সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি 
সকল প্রশ্নই সমাধান করিবার প্রয়াস পাইতেন, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন। শম্ভুনাথ 
পণ্ডিত মহাশয় মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। 
১৮৬৭ অব্দে তীহার মৃত্যু হইলে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 
স্থানে সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। সেই সময় মাননীয় জে, বিঃ 
ফিয়ার ইহার সভাপতি ছিলেন। এই সময় সাহিত্য-দর্শন সংক্রান্ত 
জটিল বিষয়ের আলোচনায় রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে যে 
বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল s ((১) সংস্কৃত 
কাব্য (২) হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের সম্পর্ক এবং একের উপর অন্যের 
প্রভাব (৩) ভারতে প্রাচীন এশিয়ার ভেদ বৈষম্য এবং (৪) ভারতের 
কলেজী শিক্ষায় প্রাচ্য সাহিত্যের যোগ্যস্থান। (রামচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
(১৮৯৩) রেভাঃ কে, এম, ব্যানাজীরি জীবন চিত্র) 

এই বীটন সোসাইটার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য । ইহা ঘটিয়াছিল 
ডাঃ ডাকের সভাপতি পদে নিয়োগ উপলক্ষে । ১৮৫৯ অব্দে বীটন 


সৌসাইটার জীবনে অবসাদ লক্ষিত হয়! প্রাণ স্পন্দনের এই হ্রাস 


লক্ষ্য করিয়! তদানীন্তন হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যেরা মিলিত হইয়া ডাঃ 
পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে অনুরোধ 


ডাফ্‌কে সভাপতি হইয়া সোসাইটাকে 
জানান, কিন্তু দোসাইটাতে ধর্ম বিষয়ক আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া 
নিতে চাহিলেন। এই 


সভাপতি হইবার পূর্বে ডাঃ ডাফ ইহার কারণ জা 
নিবেধের জন্য ডাঃ ডাক এতদিন সোসাইটীর RIA ছিলেন wi! 


৩০ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


(Page 385, Life of Dr. Duff by George Smith 
CHE, C L- D. 1881 ) 

এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য সভ্যেরা বুঝিলেন। পাছে তীহার সহযোগিতা 
না পাওয়া যায় এই আশঙ্কায় তাহারা Natural theology বা 
প্রাকৃতিক wq দর্শন বা প্রত্যাদেশ নিরপেক্ষ পরমাত্ম তত্ব বিষয়ের 
আলোচনা হইতে পারিবে এবং প্রদক্গক্রমে খৃষ্টধর্মের এঁতিহাসিক অংশ 
«| খৃষ্টীয় সাধুদিগের জীবন কথার উল্লেখ করা যাইতে পারিবে এই দুই 
বিষয়ে সম্মতি দিলেন। ডাঃ চিভার্স এই সময়ে সহকারী সভাপতি 
ছিলেন। ইনি ডাঃ ডাফকে এই বিষয় জানাইলে ডাঃ ডাক সভাপতির 
পদ গ্রহণ করিলেন। ডাফের জীবনাখ্যায়িকা রচয়িতা বলেন যে ইনি 
আসিয়া বীটন সোসাইটাকে সম্পূর্ণরূপে সঞ্জীবিত করিয়া! চারি বৎসর কাল 
ইহাকে তদানীন্তন শিক্ষিত-কলিকাতা-সমাজের আকর্ষণ কেন্দ্র রূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন। এখানে নৈষ্ঠিক শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দু হইতে দেশীয় 
খৃষ্টান পর্যন্ত সকলে অবাধে জাতি ধর্ম নিবিশেবে মিলামিশ! করিত। 
দেশীয় রাভন্যবর্গ কলিকাতায় লাট সাহেবের সহিত gra] করিতে 
আসিয়া এই সভার কার্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া সব স্ব রাজ্যে বীটন সোসাইটীর 
অনুরূপ সভা৷ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ডাফের জীবন চরিতকার 
বলেন যে প্রত্যেক THIS ইংরাজ কলিকাতায় আগিলে 4l কলিকাতা 
ত্যাগ করিয়। যাইবার সময় এই সোসাইটীতে বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। 
ডাফের জীবন চরিত হইতে নিম্নলিখিত. অংশটি উদ্ধত করা হইল। 
ইহা হইতে বীটন সোসাইটা ডাকের সভাপতিত্বে কলিকাতার শিক্ষিত 
সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা! বেশ বুঝা যাইবে 
The Theatre of the Medical College where the 
Society met every month proved for the next four 
years to be the centre of attraction to all educated 
Calcutta of whatever creed or party. The ortho- 
dox Brahmins were then, taking part in intellectual 
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ferment. “Young Bengal" had higher. ideals set 
before it, and found a new vent for its seething 
aspiration. Native Christians took their place in 
the intellectual arena beside the Countrymen 
whom they desired to lead into the same light and 
place which they themselves had found. Maharajas 
like princes of Benaras from whose ancestor Warren 
Hastings had narrowly escaped, when visited the 
metropolis to do homage to the Queen in the 
person of the Viceroy, returned to their own capitals 
to form similar societies. And, besides the 
powerful fascination of the new President's 
eloquence and courtesy, there was the attraction 
of lectures from every Englishman of note in or 
passing through the city. 

(মেডিক্যাল কলেজের আলোচনা কক্ষটি সোসাইটির মাসিক 
অধিবেশন চলিবার ফলে ক্রমান্বয়ে চার বৎসরকাল জাতি-বর্ণ ও দল 
নিহিশেষে কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আকর্ষণীয় কেন্দ্র হইয়া 
উঠিল। গেঁড়| am সম্প্রদায় সেই সময় শিক্ষ!-আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে । “তরুণ বাঙলা'র সম্মুখে মহত্তর আদর্শ উদ্ভাসিত 
এবং তাহার স্ফুটনোন্ুখ আকাজ্কা নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছে। 
দেশীয় খুষ্টানগণ যাহার! নিজেদের জানা পথের একই আলো! ও জগতে 
দেশীয় লোকদের লইতে চাহিয়াছিলেন তীহারাও শিক্ষা আন্দোলনের 
রঙ্গমঞ্চে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিলেন। যীহাদের পূৰ্ব পুরুষদের হাত 
হইতে ওয়ারেন হেন্টংস অল্পের জঙ্ত রক্ষা পাইয়াছিলেন সেই বারাণসীর 
মহারাজ বংশধরদের ্যায় অন্যান্তেরাও বড়লাট সমীপে রাণীর উদ্দেশ্যে 
আন্গত্য প্রকাশের মানসে রাজধানীতে আসিবার পর তাহাদের নিজ নিজ 
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রাজধানীতে অনুরূপ সোসাইটি স্থাপনের সঙ্কল্প লইয়া প্রত্যাবর্তন 
করেন। এতদ্যতীত নূতন সভাপতির বাগ্মীতার সম্মোহনী শক্তি এবং 
সৌজন্য, তদুপরি শহরে অবস্থিত ও আগন্তক প্রত্যেক প্রথিতযশা 
ইংরাজের বক্তৃতাবলীও উহার এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল।) 

অধ্যাপক কাউয়েলের লিখিত বাটন সোসাইটির সাহিতা ও দর্শন 
শাখার কাধ্য বিবরণী (১০ই জানুয়ারী ১৮৬১) হইতে জানিতে পারা 
যায় যে ডাঃ ডাফ, জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা ও গবেষণার জন্য বীটন 
সোসাইটিকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করেন। শাখাগুলির নাম ও 
সভাপতির নাম প্রদত্ত হইল 2 

(১) শিক্ষা বিষয়ক শাখা_-সভাপতি হেন্রি উড্রো এম. এ) 

(২) সাহিত্য ও দর্শন শাখা__ 2. বি. কাউয়েল। 

(৩) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক শাখা--ডাঃ মোয়াট্‌ । 

(8) সমাজতহ বিষয়ক শাখা__রেভাঃ লং । 

আমাদের কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার প্রবর্তন 
করিয়। দেশে এক নবধুগের সুচন| করিয়াছেন । এতদিনে দেশে প্রকৃত 
শিক্ষার আরম্ভ হইল বলিয়া আমর। সকলে আনন্দ অনুভব করিতেছি d 
এ বিষয়ে ক্ষণজন্মা মনীষী স্যার আশুতোষের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম 
করি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, শিক্ষ। সাঙ্গ করিয়! সংসারে 
প্রবেশ করার পর জ্ঞানান্নেষণের চেষ্টায় প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য ডাঃ ডাক, 
আমাদের চির-নমস্ত। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে অবশ্য 
এইরূপ শাখা বিভাগদ্বার! জ্ঞানান্বেঘণের gR দেওয়া হইত। কিন্তু 
এই সৌসাইটিতে কয়েকজন দেশীয় লোক সভ্য ছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে কয়জনই বা জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন? বীটন সৌসাইটিতে 
সে কালের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি সভ্য হইতেন ; এবং নানাবিধ 
আলোচনা দ্বারা জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করিতেন। ইহাই আমাদের 
সেকালের সাহিত্য পরিষদ। বীটন সোসাইটির ১৮৫৯ অবের 
নভেম্বর হইতে ১৮৬৯ অন্দের এপ্রিল পর্যন্ত কার্মবিবরণীতে বা 
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Transaction-4 ১৮৭০ অব্দের যে সভ্য তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ৩০৬ জন সভ্যের মধ্যে ২২৫ জন 
এদেশীয় ও ৮১ জন ইউরোপীয় (P. 7-10, Proceedings and 
Transaction of the Bethune Society from Nov. 10 
1859 to April 20, 1869/1870.) 

শাখা বিভাগ দ্বারা জ্ঞানান্বেষণ ও গবেষণার প্রবর্তন এই প্রথম d 
একথা অধ্যাপক কাউয়েলও বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৬১ অব্দে 
সাহিত্য ও দর্শন "শাখার যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত করেন তাহাতে 
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “The whole plan was new? ( সমগ্র 
পরিকল্পনাটি নূতন )। তিনি পুনশ্চ বলিতেছেন__তাহারা দেখিলেন যে 
উদীয়মান দেশীয় প্রতিভা তাহাদের চারিদিকে সম্প্রতি পরিবৃত ও 
কর্ধণোপযোগী বিশাল ভূমিখণ্ডের ন্যায় পতিত রহিয়াছে, ইহাতে কোন 
ফল কলিতেছে না। এই জন্য বিটন সোসাইটীর বিভিন্ন শাখার 
সভ্যেরা যাহাতে আপনা আপনি শিক্ষালাভ করিতে পারেন এই 
বিষয়ে এক আত্মোৎকর্ষ প্রবৃত্তির উদ্রেক কর! তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল । 
অধ্যাপক কাউয়েল বলিতেছেন যে এই বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরেই আপন। 
আপনি শিক্ষালাভের প্রথম আরন্ত। সভ্যেরা সমিতির চক্ষু, হস্ত ও 
পদ রূপে নানা বিষয়ে গবেষণাকার্য নিম্পন্ন করিবে। রিপোর্ট হইতে 
এই বিষয় সংক্রান্ত অংশটি উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল ৪ 

«When our esteemed President ( i.e. Dr. Duff ) 
first introduced his plan of establishing sections for 
encouraging private industry and research, we all 
felt that it was an experiment which only the future 
sosss We saw a large and ever 


could prove. 
growing account of native talent, which lay round 
us like a wide region of soil newly cleared and ready 
for cultivation. It was our aim to stimulate a 


৩ 
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process of self-culture in the members of our 
various sections, by which each might carry on for 
himself the work of self-education—a work which 
properly then first begins, when the student has 
bid farewell to the lecture-room and henceforth 
follows his own path by himself. It is then that 
our sections are to take him up—not as the passive 
recipient of lectures, but as himself the living agent 
to carry outtheir plans. The members are to act 
as the society's eyes and hands and feet in carrying 
on the diverging researches which our various 
sections embrace. 

None can deny that some such system is 
essential to the healthy development of the educated 
natives of Bengal." 

(P. 351-352 The proceedings of the Bethune 
Society for the session 1859-60, 1860-61.) 

[ আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি (ডাঃ ডাফ ) বেসরকারী শিল্প ও 
গবেষণায় উৎসাহদানের নিমিত্ত বিভাগ খোলার পরিকল্পনা প্রথম 
প্রবর্তন করিলে আমাদের সকলেরই মনে হইল যে ইহা এমনই এক 
প্রচেষ্টা যাহার সত্যাসত্য কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিতে পারে। 
Uem আমরা নূতন পরিষ্কৃত এবং চাষের উপযোগী এক বিশাল 
ভূখণ্ডের মত আমাদের চতুর্দিকে দেশীয় প্রতিভার বিরাট সম্ভাবন| ও ক্ফুরণ 
প্রত্যক্ষ করিলাম ler আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে 
আত্মোৎকর্ধের প্রবৃত্তি জাগাইয়া৷ তোলা হইল আমাদের লক্ষ্য। ইহাতে 
সভ্যরা আপনা আপনি শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। ছাত্ররা বিগ্ভালয় 
পরিত্যাগের পর এইরূপ শিক্ষার আরম্ত হইবে এবং তাহারা নিজ 
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নিজ পথের সন্ধান করিয়া লইতে পারিবে । এই সময় ছাত্রগণকে 
আমাদের বিভাগে পাঠকক্ষের fefe শ্রোতারপে গ্রহণ না করিয়া, 
তাহাদের স্ব স্ব পরিকল্পনা রূপায়ণের সজীব প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ 
করা হইবে। আমাদের বিভিন্ন বিভাগে বিবিধ গবেষণার কার্য 
সম্পাদনে সভ্যগণ হইবেন সোসাইটার চক্ষু, হস্ত ও পদ বিশেষ। 
একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের সুসম উন্নতির পক্ষে এরূপ এক ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক ৷] 

শাখা বিভাগ দ্বারা অনেক উৎকৃষ্ট মৌলিক প্রবন্ধ লিখিত এবং 
পঠিত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল; 
এগুলি ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৯ অবের মধ্যে লিখিত হয়। নামগুলি 
হইতে বুঝা যাইবে যে প্রবন্ধগুলি কিরূপ প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক £ 

1. The Aryan Vernaculars of India—by Babu 
(thereafter Raja) Rajendra Lal Mittra. 

2. The Principles of Historic Evidences—by 
"Prof. E. B. Cowell. 

3. The History, Economic Uses and Prospects 
.of Indian Cotton—By Babu Nobin Kristo Bose. 

4. Agriculture with Special Reference to the 
Exhibition Held at Alipore—by Kissory Chand Mitra. 

5. The Electric Telegraph in  India—by 
'Sib Chandra Nandy. 

6. Writing in Ancient India & the Sanskrit 
Alphabet—by Babu Rajendra Lal Mittra. 

7. Heat—by Dr. Macnaman. 

$. Hindu Chivalry—by the Rev. Con Browne. 

9. The Physical Varieties of Man—by Babu 
Nobin Kristo Bose. 
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10. Grecian Myths—by the Rev. C. M. Grant. 

11. The Periodic Rains and Winds of the 
Calcutta Seasons—by the Hon'ble Mr. Justice Phear. 

12. The Objects and Advantages of a Periodical 
Census— by Maulavi Abdul Latif Khan Bahadur. 

13. Socrates—Reformer and Martyr of Philo- 
phy—by Mr. M'Crindle. 

14. Combustion—by Babu Kanay Lal Dey. 

15. The Discovery of the Sources of the Nile— 
by the Rev. J. Beaumont. 

16. The Sanitary Condition of Calcutta— by 
Dr. Brougham. / 

17. The Effects of English Education in Bengal 
—by Mohesh Chandra Banerjee. 

18. The Contrast Between Legendary & 
Authentic History—by Prof, E, B. Cowell. 


কলিকাতা স্থূল সোসাইটী 

১৮১৮ অন্দে sen সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী 
স্থাপিত হইলে ভারতবাসীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় 
স্থাপনের ব্যবস্থা ও সেই সময়ে বর্তমান বিগ্ভালয়গুলির সাহায্য ও 
উৎকর্ষের woke বন্দোবস্ত হইল। নিয়লিথিত উদ্ধৃতি হইতে এই 
সোসাইটা স্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝা যায় ৪ “To assist and improve 
the existing Schools and to establish and support 
any further Schools and Seminaries which may 
be requisite with a view to the more general 
diffusion of useful knowledge amongst the 
inhabitants of India of every description specially 
within the provinces subject to the Presidency 
of Fort William" [ বিশেষভাবে ফোট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর 
অধীন প্রদেশগুলির সর্বশ্রেণীর ভারতীয় অধিবাসীগণের মধ্যে 
অধিকতর প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার কল্পে বর্তমান স্কুলগুলির সহায়ত! ও 
উন্নতি বিধান এবং আরও নূতন নূতন স্কুল ও সেমিনার স্থাপন ও 
উহাদের সাহায্যদান ইহার উদ্দেশ্য ৷] 

বিদ্যালয় স্থাপন ভিন্ন কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর আর একটি উদ্দেশ্য 
ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে কৃতী ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র নির্বাচন 
করিয়া তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন পূর্বক সেই সকল বিদ্যালয় 
হইতে উপযুক্ত শিক্ষক ও অনুবাদকের দল গঠিত করিয়া শিক্ষাপদ্ধতির 
উন্নতি সাধন করা এবং স্বদেশবাসীকে শিক্ষিত করাও এই সোসাইটির 
উদ্দেশ্য ছিল। ইহা নিম্নলিখিত কথাগুলিতে বেশ স্পষ্ট ভাবে বিবৃত 
আছেঃ “To select pupils of distinguished talents 
and merits from elementary and other schools and 
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to provide for their instruction seminaries of a 
higher degree with the view of forming a body of 
qualified teachers and translators who may be 
instrumental in enlightening their countrymen and 
improving the general system of education. When 
the fund of the institution may admit of it, main- 
tenance and tution of such pupils in distinct 
seminaries will be an object of importance", [ দেশীয় 
লোকদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে এবং সাধারণ শিক্ষানীতির উন্নয়নের 
বাহক হইতে পারিবেন এইরূপ যোগ্য শিক্ষক ও অন্থবাদক মণ্ডলী গঠনের 
মানসে প্রাথমিক ও অন্যান্য স্কুল হইতে বিশিষ্ট প্রতিভাবান ও মেধাবী 
ছাত্র মনোনয়ন এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য উচ্চস্তরের সেমিনারীর ব্যবস্থা 
করিয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য | ] 

এই সোসাইটা দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের বিনা বেতনে পাঠেরও 
বন্দোবস্ত করিতেন। অর্থাভাববশতঃ সকল সময় এই সভা দরিদ্র ও 
উপযুক্ত ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেন না। যে সমস্ত বিদ্যালয় 
গড়িয়া উঠিত অর্থাভাবে সেগুলিকে সাহায্য করিতে পারিতেন না 
বলিয়া ক্রমে ক্রমে সেগুলির পরিচালন! কার্ষের দিকেও মনোযোগ দিতে 
পারিতেন না। সে সব বিদ্যালয়ের স্ব স্ব কমিটি আপনার কার্য 
আপনারাই নিষ্পন্ন করিতেন। 

এই কমিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূলে ডেভিড হেয়ার। প্রতিষ্ঠার সময় 
ডেভিড হেয়ার এবং রাধাকান্ত দেব উভয়ে মিলিয়া ইহার সম্পাদক 
ইইলেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীচাদ মিত্র মহাশয় মহামতি হেয়ারের পরলোক 
গমনের বিংশ বাধিকী সভায় রামগোপাল ঘোষের সভাপতিত্বে The 
Hindu College and Its Founder (হিন্দু কলেজ ও উহার 
eee) শীর্ক যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি কলিকাত৷ কুল 
সোসাইটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। সেই বক্তৃতাটি শ্রীযুক্ত কিশোরী 


| 
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চাদ মিত্র মহাশয় তদ্বিরচিত ডেভিড হেয়ারের জীবনীতে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 
রূপে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন । 

কলিকাত৷ স্কুল সোসাইটা স্থাপিত হইলে ২৪ জন সভ্য লইয়া ইহার 
পরিচালক সমিতি গঠিত হইল । এই ২৪ জন সভ্যের মধ্যে ১৬ জন 
ইউরোগীয় ও ৮ জন এদেশীয়। নিয়ে কমিটির কর্মচারী সদন্তগণের 
তথ কার্ধ-পরিচালক সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইল ঃ 

সভাপতি_্তার এ্যাণ্টনী বুলার 


রংটন 
তপতি এচ, হ্যারি 
০ শি লারকিন 


কোবাধ্যক্ষ_জে, ব্যারেটো 

কলেকটার বা তহশীলদার-__এস, ল্যাগরুনডাই 

সম্পাদক (ইউরোগীয়)_-ডেভিড হেয়ার 

এ (দেশীয়)__রাধাকান্ত দেব 

পূর্বে সোসাইটার নিন্নলিখিত তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি_ 
(ক) বিদ্যালয়ের স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষা, (খ) তদানীন্তন বিগ্ভালয়- 
গুলিকে সাহায্য দান, (গ) উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক ও অনুবাদক wf R 
মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা ও এই উদ্দেশ্যে ব্যয়ভার গ্রহণ 1 
এই তিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনটি শাখা সমিতি গঠন করা হয়। 
এখানে একটি কথ বলিয়া রাখা আবশ্যক | কলিকাতা স্কুল সৌসাইটা 
গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনে বলা হইয়াছে “To assist and improve 
existing Schools" (বর্তমান স্কুলগুলির সহায়তা ও উন্নয়ন) কিন্তু 
শ্রীযুক্ত প্যারীটাদ মিত্র ও কিশোরীটাদ মিত্র মহাশয় এই বিগ্ভালয়গুলিকে 
আমাদের প্রাচীন পাঠশালা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতকার মহাশয় বলেন থে ১৮১৯ অবে স্কুল 
সোসাইটা কয়েকটি দেশী বিদ্যালয় বা পাঠশালার তত্বাবধানে মনোনিবেশ 
করিলেন এবং এই জন্য সোসাইটার স্ুপারিনটেণ্ডেটকে ক্যাপ্টেন Balb 
পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে অনুস্থত শিক্ষারীতি জানিবার জন্ত বর্ধমানে 


৪০ বাংল 
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পাঠাইলেন। তিনি অন্পব্যয়ে ও অল্পসংখ্যক শিক্ষক দ্বার অধিকতর 
সংখ্যক ছাত্রের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। (Biographical 
Sketch of the Rev. K.M. Banerjee, L.L.D, C.LE by 
Ramchandra Ghose). 


মনে হয়, এগুলি দ্বার! 
Ramae বুঝাইত। তখন 


পাঠশালা ও অন্যান্য প্রাথমিক ইংরাজী 
দেশে প্রাথমিক ইংরাজী স্কুল যথেষ্ট ছিল। 


ইহা ভিন্ন এই রাজ্যে ইউরোগীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্টিত উচ্চদরের ইংরাজী 
বিদ্যালয়ও বুঝাইত। উদাহরণস্বরূপ ডেভিড ড্রামণ্ড প্রভৃতির স্কুল 


গুলিকে ধরা বাইতে পারে 


ইউরোপীয় ধালকগণের জন্য বিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রেরাও পাঠ করিতেন। 


৷ এই সব ইউরোপীয় কর্তৃক প্রতিচিত 


ডঃ রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় বালাকালে ডেভিড ড্রামণ্ডের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। 
পে প্রায় ১৮২২৬ অব্দের কথা হইবে। ইহার পূর্বেও বিদ্যালয় বর্তমান 


ছিল। 


স্কুল সোসাইটার তৃতীয় উদ্দেশ্যটি মিত্র ভ্রাতৃদ্বয় (প্যারীটাদ মিত্র ও 
কিশোরীটাদ মিত্র) ARTE করিয়া লিখেন নাই। তাহারা যাহা 
বলিয়াছেন তাহা হইতে উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। তিনি তৃতীয় উদ্দেশ্য 


"OS বলিয়াছেন “the 


number of Pupils in En 


branches of tution” 
ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাদান 1 ] 
কারণ স্কুল সোসাইটীর তৃতীয় 
দল সংগঠিত করা। 


third for the education of a 
glish and in some higher 


[ তৃতীয় উদ্দেশ্য কিছু সংখ্যক ছাত্রকে ইংরাজী P. 
ইহা দ্বারা বিষয়টি যথাযথ বর্ধিত হয় নাই | 


উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত শিক্ষক ও অনুবাদক 


এই সোসাইটা স্থাপনের AA কলিকাতায় ইউরোগীয় হিন্দু ও 


মুসলমান ভদ্রহোদয়গণ m 


ছুভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব 


SIWI করিতেছিলেন। স্কুল সোসাইটীর কমিটির সভ্যরা এ বিষয়ে 


সাধারণের মনোযোগ আকর্ণ 
সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে আলোচন| 


করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ অব্দের চলা 
করিবার জন্য মিঃ জে, এইচ্‌, হ্যারিংটনের 


কলিকাতা স্কুল সোসাইটা ৪১ 


সভাপতিত্বে টাউন হলে এক সভা আহুত zz! যে কয়েকটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে নিয়লিখিত চারিটি উল্লেখযোগ্য ৷ অন্য 
্রস্তাবগুলি সোসাইটীর পরিচালনা সন্বন্ধে। শ্রীযুক্ত প্যারীচাদ মিত্র 
মহাশয়ের লিখিত ডেভিড হেয়ারের জীবনীতে এই চারিটির উল্লেখ আছে। 
প্রস্তাবগুলি «2— 

1. That an Association be formed to be 
denominated "The Calcutta School Society." 

2. That its design would be to assist and 
improve existing schools and to establish and 
support any further schools and seminaries which. 
may be requisite with a view to the more general 
diffusion of useful knowledge amongst the 
inhabitants of every description specially within the 
provinces subject to the Presidency of Fort William. 

3. That it would be also an object of the 
Society to select pupils of distinguished talents 
and merits from elementary and other schools and 
to provide for their instruction seminaries of a . 
higher degree with the view of forming a body of 
qualified teacher and translators who may be 
instrumental in enlightening their countrymen and 
improving the general system of education. When 
the funds of the Institution may admit of it, 
the maintenance and tuition of such pupils in 
distinct seminaries will be an object of importance. 

4. That it beleft to the discretion ofa Committee 


of Managers to adopt such measures as may 
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appear practicable and expedient for accomplishing 
the objects above stated wherein local wants and 
facilities may initiate. 

That in furtherance of the objects of this 
Sociecty, auxiliary school associations founded upon 
its principles be recommended and encouraged 
throughout the country and specially at the principal 
cities and stations. টু 

[51 “কলিকাতা স্কুল সোসাইটা” এই নামে এসোসিয়েশন গঠন 
করা হইল ৷ 

২। বিশেষভাবে ফোর্ট-উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর অধীন প্রদেশগুলির 
সর্শ্রেণীর ভারতীয় অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় জ্ঞান 
সঞ্চার কল্পে বর্তমান স্কুলগুলির সহায়তা ও উন্নতি বিধান এবং আরও 
UM নূতন স্কুল ও সেমিনার স্থাপন ও উহাদের সমর্থন দান ইহার 

I 

৩। দেশীয় লোকদের স্থশিক্ষিত করিয়া তুলিতে এবং সাধারণ 
শিক্ষানীতির উন্নয়নের বাহক হইতে পারিবেন এইরূপ যোগ্য শিক্ষক ও 
অনুবাদকমণ্ডলী গঠনের মানসে প্রাথমিক ও অন্যান্য স্কুল হইতে বিশিষ্ট 
প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্র মনোনয়ন এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য 
উচ্চন্তরের সেমিনারীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ইহার উদ্দেস্তা। এই 
প্রতিষ্ঠানের যথোচিত তহবিল সঞ্চিত হইলে বিশেষ ধরণের শিক্ষালয়ে 
এই সকল ছাত্রের শিক্ষা ও ভরণপোবণের দায়িত্ব বহন এক গুরুত্বপূর্ণ 
কার্য হইয়া উঠিবে। 

8! স্থানীয় প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী উপরোক্ত উদ্দেশ্য 
পরিপূরণের জন্য পরিচালকমগ্ডলী নিজ বিবেচনা মত কার্যোপযোগী ও 
আবশ্যক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে পারিবেন | 

সোসাইটার উদ্দেশ্যের অগ্রগতির জন্য প্রধান শহর ও কেন্দ্রগুলিতে 


wt 


কলিকাতা স্কুল সোসাইটা ৪৩, 


এই নীতির সহায়ক স্কুল এসোসিয়েশনসমূহ অনুমোদন করা এবং এই 
বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা চলিবে | ] 

এই সভায় সোসাইটীর নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিচালক নিযুক্ত 
হনঃ 

স্তার এন্টনী বুলার, মিঃ জি এইচ হ্যারিংটন, ডাঃ ক্যারি, রেভাঃ 
ডব্লিউ ইয়েট্‌স্‌, মিঃ ই এস মণ্টেগু, মিঃ ডেভিড হেয়ার, বাবু 
রাধামাধব ব্যানাজাঁ এবং বাবু রসময় দত্ত। ইহাদের সম্পাদক হইলেন 
লেঃ আরভিন এবং মিঃ মণ্টেগু। এই সোসাইটীর কর্মচারীদিগের নাম 
পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । তাহাদের সম্পাদক হইলেন-_ডেভিড হেয়ার 
ও রাধাকান্ত দেব (পরে রাজা )। 

তিন মাসের মধ্যে স্কুল সোসাইটী এককালীন দান ৯৮৯৯২ টাকা ও 
বাহিক টাদা হিসাবে ৫০৬৯২ টাকা সংগ্রহ করিলেন | এ চাদার 
অধিকাংশই হিন্দুগণ কর্তৃক প্রদত্ত ৷ 

কলিকাতা স্কুল সোসাইটা স্থাপনের পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮১৭ অন্দে 
স্কুল বুক সোসাইটা স্থাপিত হয়। এই সোসাইটা নিজ ব্যয়ে পুস্তক মুদ্রিত 
করিয়া দেশী বিদ্যালয় সমূহে ( অর্থাৎ পাঠশালায় ) ও পুস্তক প্রারীদিগকে 
বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তবে পুস্তক বিতরণ করিতে বিশেষ 
অন্তুবিধায় পড়িতে হইত। তাহার! চিন্ত। করিতেছিলেন কিরূপ উপায় 
অবলম্বন করিলে এ পুস্তকগুলি সহজে বিতরণ করা যায়। এই সময় 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হওয়ায় তাহাদের বিশেষ সুবিধা 
হইল। কেন না দেশীয় স্কুলগুলিকে সাহায্য করা স্কুল সোসাইটীরও 
অন্ততম ow! ইহাদের সাহায্যে পুস্তক বিতরণ চলিতে লাগিল | 

প্যারী্টাদ মিত্র মহাশয় বলেন যে স্কুল দোসাইটা বিছ্ালয় স্থাপনের 
জন্য সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চারিটি স্কুলঘর নির্মাণ করিলেন। ইহা ভিন্ন 
্্ীরামপুরের মিশনারীর! তাহাদের কলিঙ্গান্থ স্কুলঘর ও ব্যাপটিষ্ট 
মিশনারীরা তাহাদের তৌল্যাস্থ (Taulya) স্কুলঘর স্কুল সোসাইটাকে দান 
করিলেন ৷ 
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স্কুল সোসাইটীর কর্তৃপক্ষরা তাহাদের আরপুলিস্থ স্কুলটি ডেভিড 
হেয়ারের অনুরোধে তাহাকে দান করিলেন। এ সম্বন্ধে সোসাইটীর প্রথম 
বাধিক অর্থাৎ ১৮১৮-১৯ অব্দের রিপোর্টে এইরূপ লিখিত আছে ই 
তাহারা (অর্থাৎ সোসাইটা ) আদে সন্দেহ করেন না যে ডেভিড হেয়ার 
নিজ অধ্যবসায় বলে ও স্বদেশীয়ের হিতার্থে বহু ছাত্র পাঠের উপযোগী 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন | পিতামাতার দারিদ্র্য নিবন্ধন 
যাহাদের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না কেবলমাত্র তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা! 
তাহার উদ্দেশ্য বলিয়৷ তিনি পাঠশালায় যাহাদের শিক্ষালাভ হইতেছে 
এমন কাহাকেও তাহার বিদ্যালয়ে ভতি করিবেন abi" (P. 49, 
A Biographieal Sketch of David Hare by Peari 
Chand Mittra.) 

কমিটি অন্থুসন্ধান করিয়! জানিলেন যে সে সময় কলিকাতায় ১৯৭টি 
পাঠশালা ছিল এবং তংসমূদয়ে ৪১৮০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিত। 
স্কুল সোসাইটার রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এই বিদ্যালয়গুলির 
অধ্যাপনার অবস্থা শোচনীয় ছিল। বিগ্ালয়গুলিতে বর্ণমালা, সংখ্যাপাঠ 
ও মোটামোটি seta ভিন্ন আর কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত না। 
কয়েকটি বিদ্যালয়ের সরদার পড়ুয়ারা তখনকার প্রচলিত সামান্য ব্যবহারিক 
জ্ঞান-বিবয়ক যে রচনা বা লিখা ছিল তাহারই নকল করিতেন; কিন্ত 
7" পু'থিগুলি এত অশুদ্ধ যে ছাত্রের! eh বিষয়ে সিদ্ধ হইতেন। 
বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিমাত্রও ছিল না। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য | প্যারীটাদ মিত্র বলেন যে 
স্কুল সোসাইটা চারিটি স্কুল স্থাপন করেন। কিশোরীচাদ মিত্র কিন্তু দুইটি 
ফুল স্থাপনের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্কুলের পারিভাঘিক নাম 
ছিল "Nominal School". এই দুইটি বিদ্যালয় ঠনঠনিয়া ও 
. চাপাতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠন্ঠনিয়ার স্কুলটি কর্ণওয়ালিশ ষ্রীটের উপর 
ও কালীতলার প্রায় cpu বাটীতে খোলা হয়। এই কালী মন্দিরটি 
প্রসিদ্ধ শঙ্কর ঘোষের স্থাপিত। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকর্তৃক 
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লিখিত he লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় 
ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আরপুলি প্রভৃতি কতিপয় স্থানে স্কুল স্থাপনের 
কথা বলিয়াছেন এটি ভ্রমাত্বক, ঠনঠনিয়া ও কালীতলার স্কুল দুইটি 
পৃথক স্কুল নহে। ঠনঠনিয়ার স্কুল ও কালীতলার স্কুল একই um | C 

কিশোরীর্টাদ মিত্র মহাশয় বলেন যে ১৮৩৪ অন্দে ঠনঠনিরা ও 
টাপাতলার স্কুল ছুটি ARN এক হইয়া যায় এবং তাহার নাম হয় 
David Hare's School (ডেভিড হেয়ারের স্কুল )। কিশোরীচাদ 
মিত্র মহাশয় বে সময় এই বক্তৃতাটি দেন ( অর্থাৎ ১৮৬২ অন্দে ) তখন 
ইহার নাম ছিল Collootollah Branch School; তৎকালে 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটা কর্তৃক স্থাপিত বা পালিত বিদ্যালয়গুলি 
হিন্দু কলেজের মধ্যবতাঁ যোজকরূপে গণ্য হইত। এই বিদ্যালয়ের উত্তম 
ছাত্রগণকে সোসাইটার ব্যয়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই 
ছাত্রের সংখ্য! নির্দিষ্ট ছিল। ৩০ এর অধিক ছাত্র এ বিদ্যালয় হইতে 
হিন্দু কলেজে প্রেরিত হইত না। এই ছাত্ররাই হিন্দু কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ছাত্র ছিলেন। ইহারাই কলেজের সমস্ত পারিতোধিক, সম্মান প্রভৃতি 
লাভ করিতেন এবং হিন্দু কলেজকে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরঢ়ু 
করাইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে ছুই শ্রেনীর ছাত্র ছিলেন। প্রথম পূর্বোক্ত 
অবৈতনিক ছাত্র, দ্বিতীয় সহরস্থ ধনী ভদ্রলোকের সন্তান | ইহার! বেতন 
দিয়া পড়িতেন। 

প্যারী টাদ মিত্র মহাশয় বলেন যে, স্কুল সোসাইটার ছাত্রদিগকে 
গোগীমোহন দেবের বাটীতে (রাজ। রাধাকাস্ত দেবের পিত!) পরীক্ষা 
করা হইত। তাহাদিগকে পারিতোবিক দেওয়া হইত এবং শিক্ষক ও 
গুরুমহাশয়দিগকে টাকা দিয়। উৎসাহিত করা হইত। এই উদ্দেশ্যে স্কুল 
সোসাইটার নেটিভ সেক্রেটারী, সোসাইটার দ্বারা দেশের যে কল্যাণ 
হইতেছে তৎসন্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। 

বাংল! বিদ্ঠালয়গুলির সুব্যবস্থাদ্িত পরিচালনার জন্য কলিকাতাকে 
চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এক এক অংশস্থ বিদ্যালয় 
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সমূহের ভার এক একজন ARE লোকের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই 
সময়কার যে চারিজন ব্যক্তি এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন প্যারীটাদ মিত্র 


মহাশয় তাহাদের নাম দিয়াছেন। 
নাম ভারপ্রাপ্ত স্কলের সংখ্যা ছাত্র সংখ্যা 
৯] শ্রীছূর্সাচরণ দত্ত ৩০ ৯০০ 
২। রামচন্দ্র ঘোষ ৪৩ ৮৯৬ 
৩। উমানন্দ ঠাকুর ৩৬ ৬০০ 
8 রাধাকান্ত দেব ৪৭ ১১৩৬ 


ছর্গাচরণ দত্ত মহাশয় স্বনাম প্রসিদ্ধ অক্তুর দত্ত মহাশয়ের পৌত্র ও 
“রইস ও রায়তের” সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দত্তের পিতা এবং ডাক্তার 
রাজেন্দ্র দত্তের জ্বোষ্ঠতাত। 

&qe উমানন্দ ঠাকুর মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র 
ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের খুল্লভাত হরিমোহন ঠাকুর মহাশয়ের 
পুত্র। বিশপ হিবার, হরিমোহন ঠাকুরের উদ্যান বাটিকা, Je ও 
পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র উমানন্দ 
ঠাকুর বা নন্দলাল ঠাকুর পাণ্ডিত্য ও শাস্্রনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ । ইনি 
রামমোহন রায়ের মত খণ্ডন করিবার জন্য “পাষণ্ড পুরাণ” () নামক এক 
পুস্তক রচনা করেন। রামমোহন রায়ও “পথ্য প্রদান” পুস্তক লিখিয়া 
ইহার উত্তর দেন। (P. 158-159, The Tagore Family by 
J.W. Furrell.) ইনি সঙ্গীতবিদ্যার একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। 

রাধাকান্ত দেবের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইনি তদানীন্তন 
হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দের অগ্রনী ছিলেন। জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য 
তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে চিরকাল 
aima লিখিত থাকিবে। কি হিন্দু কলেজ, কি স্কুল বুক সোসাইটা 
বা স্কুল সোসাইটা সকল অনুষ্ঠানের মূলেই তিনি। 

পূর্বোক্ত চারিজন তনাবধায়কের বাটীতে স্কুল বুক সোসাইটীর 
প্রকাশিত পুস্তকাবলী রক্ষিত হইত। এইখান হইতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 
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এগুলি বিতরিত হইত। ইহাদের বাটীতে বৎসরে তিনবার প্রতোক 
বিভাগের সর্দার পড়ুয়াদিগের পরীক্ষা লওয়া হইত। তথায় 
তাহাদিগকে এবং তাহাদের গুরুমহাশয়গণকে যথাক্রমে পুস্তক ও অর্থ 
সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করা হইত। 


wf ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


যখন ভাক ভারতবর্ষে আসিলেন ( ১৮৩০ অব্দে ) তখন 
তাহার উপর আদেশ ছিল, যেন কলিকাতায় মিশন fel প্রচার- 
কেন্দ্র খোলা «i zu! এইরূপ ডাঃ উইলসন ভারতে আসিবার 
পূর্বে বোস্বাই সহরেও স্কটিশ মিশনারী সোসাইটার কোন মিশন 
ছিল না। মিশনারী সোসাইটার উদ্দেশ্য ছিল সহরে বা রাজধানীতে 
কোন মিশন স্থাপিত না৷ করিয়! গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার করা। 
ww আসিয়। দেখিলেন বে, কলিকাতায় মিশন স্থাপন না করিলে 
হিন্দু ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করা যাইবে না। তিনি হিন্দু 
ধর্ম ধ্বংসের wy দৃঢ়-সংকল্প ছিলেন। এই কার্য সাধনের জন্য 
তিনি স্থির করিলেন যে জাতির se আঘাত ন। করিলে 
কোন ফলোদয় নাই। তাহার ধারণা ছিল বোম্বাই, বারাণসী ও 
পুরী হিন্দু ধর্মের হৃদপিণ্ড ও কলিকাতা, মস্তি স্বরূপ । এই 
মন্তিফকে নিস্তেজ করিতে হইবে। vp দেখিলেন যে বাঙালী 
জাতির «Wi সরকার বাহাদুর সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরাজী সভ্যতার বিস্তার 
করিতে উদ্যত, অতএব এই বাঙালী জাতির মিলনক্ষেত্র কলিকীতাতে 
মিশন খুলিতেই হইবে। আলেক্জাগ্ডার ডাকের জীবনী রচয়িতা! 
ডাঃ স্মিথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহ নিয়ে উদ্ধত হইল__ 
*The young Scot had vowed to kill Hindooism 
and this he could best do by striking at its brain. 
Benares, Pooree, Bombay more lately, might have 
been its heart; but Calcutta was its brain. Let 
others pursue their own methods in their own 
places, he would plant his feet down here, among 
the then half million eager, fermenting Bengalees 
feeling after God if haply they find Him with 
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Western help and about to be used by the 
English as instruments for carrying its civilisa- 
tion all over Eastern, Central and North-Western 
India" (pp. 56-57 The Life of Alexander Duff by 
George Smith C.LE, L.L.D.) [ক্ষটদেশীয় যুবক হিন্দু ধৰ্ম 
ধ্বংসের শপথ লইয়। সর্বাধিক কললাভের জন্য হিন্দুধর্মের মস্তিষ্কে 
আঘাত করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। বারানসী, পুরী ও 
শেষদিকে বোম্বাই ছিল তাহার মতে হিন্দুর হৃদপিণ্ড ; fes কলিকাতা! 
মস্তি্ক স্বরূপ । অন্তে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে নিজস্ব পন্থা অন্গসরণ 
করিতে থাকুন-__তিনি এই স্থানেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী জাগরণোনুখ পাঁচ লক্ষ 
বাঙালীর মধ্যে প্রথম fefe শক্ত করিতে চাহিলেন, যাহারা পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারার সাহায্যে ঈশ্বরসন্ধানী হইয়াছে এবং যাহার! শীঘ্রই ইংরাজের 
agaga ভারতের পূর্ব, মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহে সভ্যতার 
বাহক রূপে গণ্য হইবে৷] পূর্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে একটি কথা 
বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । ডাঃ স্মিথ লিখিয়াছেন যে সে সময়কার 
(অর্থাৎ ১৮৩০ অবে'র ) বাঙালীর! প্রতীচ্যের সাহায্যে আবধ্যাত্মতত্ব 
বুঝিবার জন্য ব্যাকুল (To find Him with Western help ) i 
এই কথাটি একেবারে অমূলক এবং ইহার উপর একেবারেই আস্থা 
স্থাপন করা যায় না। প্রথমতঃ কলিকাতার কয়েকটি শিক্ষিত বাঙালী 
বুঝাইতে সমস্ত বাঙালী জাতিকে বুঝায় না। যে সময়কার কথা 
ডাঃ স্মিথ বলিয়াছেন তখন রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত প্রতিপাদ্য 
ধর্ম প্রচার করিতেছেন। ডাফের ভারতাগমনের পরে রাজা রামমোহন 
রায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি তখন সামাজিক, আধ্যাত্মিক সব- 
বিষয়েই আন্দোলন চালাইতেছিলেন। দেশের ছুই চারিজন ব্যক্তি 
ভিন্ন তাহার মত সমস্ত দেশ ব্যাপিয়। গৃহীত হয় নাই, এমন কি এখনো 
aci তাহার দলে যেমন কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন 
তাহার বিরুদ্ধ দলেও রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দর্পনারায়ণ 


৪ 
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ঠাকুরের বংশধরেরা, মতিলাল শীল .প্রভৃতি কলিকাতার সমস্ত AS 
পরিবার ও s অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন 
রায় যে তাহার সময়ে দেশে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন 
নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। সর্ব দেশেই প্রায়শঃ 
এইরূপ হইয়া থাকে | 
কপিকাতায় যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আন্দোলন চলিতেছিল 

তাহার প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু ইহা দেশব্যাপী হওয়া দূরে 
থাকুক বিশেষ ব্যাপকভাবেও প্রবতিত হয় নাই। ধর্ান্দোলন 
বেদাস্তান্ুমোদিত ; প্রতীচ্যশাস্ত্রাহুমোদিত নহে। দেশের সাধারণ 
লোকেরও যে এই বিশ্বাস ছিল তাহা রামমোহন রায়ের নামে যে গান 
বাঁধা হইয়াছিল এবং যাহ! কলিকাতার স্কুলের ছেলের! পর্যন্ত গাহিত 
তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। 

পুরাই মেলের কুল 

বেটার বাড়ী খানাকুল, 

বেটা সর্বনাশের মূল, 

ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল ৷” 

রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনে প্রতীচ্যের সাহায্যে ঈশ্বর দর্শন 

বা ঈশ্বরোপলদ্ধির কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। বেদান্তের একেশ্বর 
বাদই তাহার অন্ুগামীর! বিশ্বাস ও প্রচার করিতেন। ইহাতে প্রতীচ্যের 
কোন গন্ধ নাই। এমন কি খৃষ্টধর্ম্মের সার স্বরূপ ত্রিত্ববাদই ইহারা 
বিশ্বাস করিতেন না। এই কারণে রামমোহন রায় খুষ্টিয় মিশনারীদিগের 
অপ্রিয়ভাজন হন। ইনি ব্যাপটিষ্ট মিশনারী মিষ্টার উইলিয়ম এডামকে 
ত্রিন্ববাদ পরিহার করাইয়া একেখ্বরবাদ গ্রহণ করান। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ 
শাস্ত্রী মহাশয় তাহার “রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” গ্রন্থে 
যথার্থ ই বলিয়াছেন_-“১৮২১ সালে রামতন্ বাবু যখন RIRS করিলেন 
তখন রামমোহন রায় হিন্দু ও খুষ্টান উভয় দলের অপ্রিয় ও উভয়ের 
কটুক্তির লক্ষাস্থল হইয়া রহিয়াছিলেন।” 


ডাফ. ও তৎকালীন tE ৫১ 


পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝ! যায় তখনকার বাঙালীরা প্রতীচ্যের 
সাহায্যে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিতে আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না। তদানীত্তন 
হিন্দু কলেজের কয়েকটি আলোকপ্রাপ্ত অথবা কোন উচ্ছঙ্খল ছাত্র 
বৃঝাইতে সমস্ত বাঙালীজাতি বুঝায় না। আবার এ সকল ছাত্রের 
ধর্মানুসন্ধানের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না। কেহ কেহ সমাজ সংস্কারের 
দিকে অবশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টিতে প্রবীণতার 
সহচর সতর্কতার পরিবর্তে দৃপ্ত যৌবনের প্রখরত| ছিল। মিশনারী 
মহোদয়ের! অনেকস্থলে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যেন তদানীন্তন বঙ্গ সমাজ 
সত্য ধর্মের জন্য এত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদিগকে অবস্থান্যায়ী 
মিশন খুলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল | 

আর যাহা হউক ইহা কখনই সত্য নহে যে বঙ্গসমাজ কোন কালে 
পাশ্চাত্য আদর্শের অজুসরণে আধ্যাত্মিক জটিল প্রশ্নগুলি সমাধান করিবার 
জন্য উৎসুক হইয়াছিল । সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক ন। 
কেন ধর্ম সম্বন্ধে ইহ! কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে Wd) পাছে মিশনারী 
মহোদয়দিগের উক্তিটি বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্থান পায় এই আশঙ্কা 
করিয়া ডাঃ স্মিথের পূর্বোক্ত উক্তিটি খণ্ডন করিলাম। নিতান্ত দুঃখের 
বিষয় কি স্বদেশী কি বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীরা ও অনেক তথাকথিত 
দেশীয় লেখকের! আমাদের তদানীন্তন ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলির কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

ডাঃ ডাকের সময়কার বঙ্গসমাজের কথা আর একটু আলোচন! করা 
যাউক ৷ ডাঃ ডাফ. যখন কলিকাতায় আসেন ( ১৮৩০ অব্দ ) তখন সহরে 
প্রায় পাঁচ সহস্র বালক বিষ্তালয়ে শিক্ষালাভ. করিত। ইহাদের মধ্যে 
পাঁচ শতের অধিক ইংরাজী শিক্ষ। লাভ করিত ন1। এ শিক্ষ। মিশনারী 
মহাশয়ের! পছন্দ করিতেন না। তাহারা ব্লিতেন যে এশিক্ষায় যুবকগণের 
আধ্যাত্ম জ্ঞান ফুটিবে না; ইহা ঘোর সংসারীর শিক্ষা। আলেকজাণ্ডার 
ডাফের জীবনীকার ডাঃ স্মিথ এ শিক্ষাকে *Straitest sect of 
Secularists of the Tom Paine stamp” বলিয়া অভিহিত 
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করিয়াছেন | (P. 63, The Life of Alexander Duff by 
George Smith)! “দি রাইটস্‌ অব ম্যান” ও “দি এজ অব sem 
গ্রন্থের রচয়িতা টমাস পেইন ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক বিপ্লববাদের প্রচার করিয়। ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য 
হ'ন। খৃষ্ট ধর্মের মূলে আঘাত করিয়াছেন বলিয়া খৃষ্টান মিশনারীরা 
তাহার রচনাবলী ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও সাধারণকে তাহা অধ্যয়ন করিতে 
নিরস্ত করিতেন। তাহার মতগুলি যাহাই হউক টমাস পেইনের রচন! 
স্বাধীন Pekaes ডিরোজিও-র শিল্াপ্রশিষ্েরা তাহার নিকট 
স্বাধীন চিন্তার যে ধারা লাভ করিয়াছিলেন তাহা কালক্রমে বিশাল তট- 
TIT নদে পরিণত হইয়া কত শত এঁরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া! গিয়াছিল ! 

কলিকাতার ছাত্রসমাজ স্বাধীন চিন্তা] প্রবাহে গা ভাসাইয়। একহ্বরে, 
Í বলিয়াছিল--এ মহান জলতরঙ্গ রোধিবে কে? এ স্বরে তাহারা হরি 
যুরারীকে স্মরণ করে নাই। তখনকার ছাত্রদের, 
জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। তাহারা তাহাদের সমাজ, সভ্যতা, 
সংস্কার সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিল। আধ্যাত্ম জীবনের আবশ্তকতাও 
ছুলিয়াছিল। ডাঃ স্মিথের একথ! কখনও সত্য নহে যে, তাহার! পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সাহায্যে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য ব্যস্ত হইাছিল। ঈশ্বরের কথ! 


স্বাধীন চিন্তার প্রখর 


তাহাদের শিক্ষার মধ্যে ছিল না। তাহারা হিউম, লক, জেরেমী বেন্থাম, 
জেমস স্টার্ট মিল প্রভৃতির রচনা পড়ি একপ্রকার নিরীশ্বরবাদী হইয়! 
গিয়াছিল। 


প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণের একমাত্র নিয়ন্তা! 
এ সম্বন্ধে রেভাঃ লাল বিহারী দে তাহার আলেকজাণ্ডার ডাফের 
কার কলিকাতার ছাত্র সমাজের অবস্থাটি 


ও যথাযথভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি যাহা 
বলিয়াছেন তাহ! প্রনিধানযোগ্য। তাহা «2—'" When Duff arrived 


in Calcutta the evil effects of ৪ purely secular edu- 


cation was beginning to manifest themselves. He 


wis ও তংকালীন বঙ্গসমাজ to 


witnessed the revolution which the mind of the 
intelligent youth of the city was undergoing—the 
wildness of their views, the reckless innovations 
they were introducing, the infidel character of their 
religious opinions, and the spirit of unbounded 
liberty, or, rather licentiousness which characterised 
their speculations.” 

[ora সময় কলিকাতায় উপনীত হইলেন, সেই সময় নিছক 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কুফল পরিষ্ষুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে । তিনি 
প্রত্যক্ষ করিলেন শহরের বুদ্ধিজীবী যুবকগণের আমূল পরিবর্তন, তাহাদের 
লক্ষ্যভ্রষ্ট মতামত, ধর্ম বিষয়ে অবিশ্বাসের উচ্ছ cep মনোভাব, অবাধ 
স্বাধীনতার স্পুহা_-এই চিন্তাধারা হইতে উদ্ভুত চরিত্রের অধোগতি ৷ ] 

ডিরোজিওর শিষ্যুরা স্বাধীন চিন্তাবাদী ছিলেন বলিয়াছি। তাহারা 
ডাঃ ভাফের আগমনকালে “এথিনিয়াম” নামক এক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। ইহাতে স্বাধীনতার মাত্রা এত Eco উঠিরাছিল যে, তদানীস্তন 
হিন্দু কলেজের পরিদর্শক ডাঃ উইলদন কাগজখানিকে বন্ধ করিতে বাধ্য 
হ'ন এবং কলেজের পরিচালক সমিতি হিন্দুধর্মের হানির আশঙ্কা করিয়! 
এই আদেশ দিলেন যে জাতীয় ধর্মের মহান সত্যগুলিতে বিশ্বাস যাহাতে 
বিচলিত হয় এরূপ বিষয়ের আলোচনা কলেজে বন্ধ করিতে হইবে 
আদেশ-সূলক প্রস্তাবটি দেওয়া গেল__ 

«That Mr. Ansleme be requested, in communi- 
cation with the teachers to check as far as possible 
all disquisitions tending to unsettle the belief of the 
boys in the great principles of national religion." 
(P. 16, Biographical Sketch of David Hare by 
Peari Chand Mittra). 

[ মিঃ শ্যানন্লীমকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তিনি যেন অন্যান্ত 


৫৪ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


শিক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে জাতীয় ধর্মের সুমহান নীতির প্রতি 
বালকদের বিশ্বাস শিথিল হয় এরূপ আলোচন! বদ্ধ করিয়! দেন ] 
€“ডেভিড-হেয়ারের জীবনচিত্র” প্যারীটাদ মিত্র )। 

টমাস পেইনের রচনা হিন্দু কলেজের ছাত্রের! আগ্রহের সহিত পাঠ 
করিত। ডাফের ভারতাগমনের বহুকাল পর পর্যন্ত ইহার রচনাবলী 
বহুল প্রচার ছিল। ১৮৫৬ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা 
লিটারারী গেজেট (The Calcutta Literary Gazette) পত্রে 
দেখা যায় যে শ্রীযুক্ত ছর্গাচরণ গুপ্ত ১৮৫৫ অন্দেটমাস পেইনের “এজ অব 
রীজন্” নামক পুস্তক ছুই খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, পুস্তকখানি 
৮৬নং কলেজ স্থীটস্থ গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স, নিউ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানির সমালোচনা উপলক্ষে কলিকাত। 
লিটারারী গেজেটের সম্পাদক মহাশয় লিথিতেছেন যে এ পুস্তকে খৃষ্ট ধর্মের 
উপর এরূপ ইতর ও তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে যে মিশনারী মহাশয়ের! 
ওয়াটসনের “এ্যাপলজি ফর দি বাইবেল” (Apology for the Bible) 
ও প্যালির “এভিডেন্স? (Evidence) অল্প মূল্যে প্রকাশ করিলে 
তাহাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের মত কাজ করা হইবে। তাহার বিশ্বাস যে হিন্দুর! 
বাইবেল শাস্ত্র পড়িবে না কিন্তু ওয়াটসন বা প্যালির পুস্তক পড়িবেই। 

এই পুস্তকের সমালোচনা হইতে ইহা বুঝা যায় যে অন্ততঃ ১৮৫৬ 
Wer পর্যন্ত বঙ্গসমাজ বাইবেল পাঠের জন্তু আগে ব্যগ্র ছিল না। তবে 
তাহারা স্বাধীন চিন্তাপ্রণোদিত বলিয়া ওয়াটসন «| প্যালির গ্রন্থ পাঠ 
করিবে ইহা সমালোচক মহাশয় স্থির সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন। ডাফের 
উরতাগমনের পরবতীকালের বঙ্গসমাজের মনোভাব হইতে তাহার আগমন 
কালের বঙ্গসমাজের মনোভাব অনুমান কর! যাইতে পারে। কলিকাতা 
লিটারারী গেজেটের সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিলে : 
চলিবে না, কেন না এ সময়ে ক্যাপটেন ডি, এল, রিচার্ডসন এ পত্রিকার 


সম্পাদক ছিলেন। তংসম্পাদিত পত্রের মতামতের যথেষ্ট মূল্য ছিল 
স্বীকার করিতেই হইবে। 


ডাক. ও তৎকালীন বন্সমাজ ৫৫ 


সে সময়ে টমাস পেইনের রচনা বঙ্গ ছাত্র সমাজের ও শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয় ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে বেশ বুঝা 
যায়। খৃষ্ট ধর্মের উপর আক্রমণ ছিল বলিয়। কোন ইউরোগীয় বা 
ইউরেশীয় কম্পোজিটার ইহার অক্ষর-বিন্যাস «| কম্পোজ করিতে স্বীকৃত 
না হওয়ায় সম্পূর্ণ হিন্দু কম্পোজিটারের সাহাব্যে পুস্তকগুলি মুদ্রিত 
হইয়াছিল । (The Calcutta Literary Gazette, 2nd Feb. 
1856)! পুস্তকখানির আদর না থাকিলে প্রকাশক মহাশয় এত 
কষ্ট করিয়া ইহা মুদ্রিত করিতেন না | 

মিশনারীরা বরাবর সে সময়কার শিক্ষা প্রণালীকে নাস্তিক বা 
Godless বলিয়। অভিযোগ করিয়াছেন। এমন কি ডাফের কলিকাতায় 
আসিবার বহু পরে ১৮৫৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ক্যালকাটা রিভিউ 
পত্রে "Dr. Ballantyne and the Govt. Education” 
(ডাঃ ব্যালান্টাইন ও সরকারী শিক্ষা ) নামক প্রবন্ধের লেখক তদানীন্তন 
কালে সরকারী বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষাকে ঈশ্বর-বজিত শিক্ষা আখ্যায় 
অভিহিত করেন। গৌতম, কপিল, পতঙ্জলির সুত্রান্ববাদক RES 
efus ডাঃ ব্যালান্টাইনও এই শিক্ষা-পন্ধতিকে নিন্দা করিয়াছেন | 
বিস্ময়ের বিষয় যে তাহার মত প্রাচ্য ভাষার সাহিত্য ও দর্শনবিদ পণ্ডিতও 
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সরকার বাহাছুরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
লোককে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা; আর বলিয়াছেন তীহারও উদ্দেশ্য 
প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুকে খৃষ্টান করা ঃ «My proposed end is 
the making of each educated Hindu a Christian." 
[ আমার লক্ষ্য প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুকে খৃষ্টান করিয়া তোলা ৷ ] 

পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা গেল যে মিশনারী ও তংভাবাপন্ন 
একশ্রেণীর লোক মনে করিত যে ইংরাজী শিক্ষার সহিত খৃষ্টান "x ও 
ধর্ম বিষয়ক শিক্ষাদানের চরম উদ্দেশ্য লোককে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা । 

ডাঃ ডাফের সমসাময়িক সরকার-প্রবতিত শিক্ষায় যে খুষ্টান ধর্ম 
শিক্ষা দেওয়া হইত না তাহার কারণ ১৮১৩ অব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
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Court of Directors (কোট অব ডিরেক্টরস্‌) পালিয়ামেন্টের 
Tux শিক্ষা-বিবয়ক মন্তব্য লিপিবদ্ধ কালে ও ডেসপ্যাচ 
আকারে যে আদেশ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন তাহাতে, ইহা নিষিদ্ধ ছিল। 
ইষ্ট feal কোম্পানীর ভয় ছিল যে এরূপ ধৰ্মমূলক শিক্ষা প্রবর্তনে পাছে 
তাহাদের স্থাপিত রাজ্যের কোন অনিষ্টের সন্তাবনা ঘটে। মিশনারীরা 
কিন্তু এই ভয়কে q করিতেন। কলিকাতার বাহিরে কয়েকজন 
মিশনারী ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার আরন্ত করিয়াছিলেন | 
১৮১৪ অব্দে টুটুড়ায় মিঃ মে মিশনারী সোসাইটার পক্ষ হইতে 
ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ; ১৮১৬ অব্দে ডাঃ NATA 
শ্রীরামপুর ও তৎসন্নিকটে অনেকগুলি পাঠশাল। স্থাপন করিলেন ; 
১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকরী হইল | 
ডাফের জীবনীকার ডাঃ স্মিথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন দুঃখের 
বিষয় যে পূর্বোক্ত কলেজটি কলিকাতায় স্থাপিত না হইয়া শ্রীরামপুর 
স্থাপিত হইল; কলিকাতায় কেবল রহিল উহার প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকৈর 


যুগের সতীদাহ, শিশুহত্যা, গঙ্গামৃত্তিকাদারা NES শ্বাস রোধ। আমরা 
ডাঃ স্মিথের কথাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ 


1818 that the great College of t 
Missionaries was projected to do 
Side what the Calcutta Hindoos Were attempting 
on the purely secular, Unhappily that was not 
in Calcutta. There Suttee, infanticides, and the 
choking of the dying with Ganges mud were as 
common as in the time of its apostate founder 
Job Churnook"» (P. 63 Life of Alexander Duff by 
George Smith), 


ডাঃ ডাক কলিকাতায় আসিয়া 
ছাত্রের উচ্ছ জ্রল এবং 


"But it was in 
he Sreerampore 
on the Christan 


দেখিলেন যে হিন্দু কলেজের 
ধর্মবিশ্বাসে শিথিল। তিনি মনে করিলেন 


এ... 
ক্ষ বিসিসি সির টিন 
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যে কলিকাতাতেই বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। তাহার উপর 
আদেশ ছিল যেন কলিকাতার বাহিরে বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়ঃ 
কিন্ত তিনি সে আদেশ অমান্ত করিয়া কলিকাতায় আপন কর্মক্ষেত্র 
স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। ডাক বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে স্থানীয় 
অবস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । তিনি কলিকাঁতার অন্তর্গত 
ও বাহিরের বিদ্যালয়গুলি একে একে পরিদর্শন করিবার পর স্থানীয় 
অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য বাংলা শিক্ষা আরন্ত করিলেন। এই 
সমস্ত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে তাহাকে কলিকাতায় কর্মক্ষেত্র স্থাপন করিয়া গ্রামের দিকে 
অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীরামপুরের রেভাঃ কেরী ভিন্ন আর কোন 
মিশনারী তাহার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেন না। wie কাজকর্ম 
করিবার জন্য শ্রীরামপুর কলেজে বৃদ্ধ কেরীর সহিত দেখা করিতে 
যাইলেন। বৃদ্ধ তাহাকে হস্ত বিস্তার করিয়া suem করিলেন এবং 
ইপ্সিত কর্মে শীঘ্রই প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। 

we কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল বীটসনের নিকট পরিচয় 
পত্র দিলেন। বীটসন তাহাকে অবিলম্বে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। রাজা তখন বার্ধাক্যে পৌঁছিয়াছেন। তাহার 
বয়ন তখন প্রায় ৫৬। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে রাজার উৎসাহের 
সীমা ছিল না। তিনি ডাফের সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহার 
উদ্দেশ্য বুঝিলেন ও তাহা অনুমোদন করিলেন। রাজা ডাফ্‌কে 
বলিলেন যে শিক্ষা ধর্মভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া উচিত। শুদ্ধ 
তথ্য সংগ্রহ করিলে ইহার উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হয় না। মন, 
ভাব ও বিবেককে যদি বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে না! পার! যায় 
তাহা হইলে সে শিক্ষার কোন সার্থকতা নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ 
আরম্ভ হইবার পূর্বে বাইবেল হইতে Lord's Prayer ( ঈশ্বরের 
উপাসনা ) আবৃত্তি কর! সম্বন্ধে তিনি ডাকের সহিত diee প্রকাশ 
করিলেন। ইহাতে রাজার উদারতাই প্রকাশ পায়। রাজার শিক্ষা- 


৫৮ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


নীতি সংকীর্ণ ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল না। তিনি দেশে শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল ছিলেন। সর্বদাই চিন্তা করিতেন কি 
উপায়ে দেশের লোকেরা শিক্ষিত হইয়! পৃথিবীর জাতিসমূহের সহিত 
একাসনে বসিতে সমর্থ হইবে। শিক্ষা বিষয়ে তিনি যে উদার ছিলেন 
তাহা হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময়েই বিশেষভাবে বুঝা গিয়াছিল। 
তাহার সমাজ ও ধর্মসংস্কার ব্যাপারে দেশবাসী তাহার উপর সন্তুষ্ট 
ছিলেন না। পাছে হিন্দু কলেজের সহিত তাহার নাম সংশ্লিষ্ট থাকিলে 
দেশের লোক এই শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার উপর বীতশ্রদ্ধ ও শিিলযন্ 
হন এই আশঙ্কায় তিনি নিজের নামকে বিদ্যালয়ের সভ্য ও পরিচালকদের 
সহিত যুক্ত হইতে দিলেন না। অথচ পিছন হইতে তিনি ও ডেভিড হেয়ার 
বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। 

রাজার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের শিক্ষাকে ধর্মানুপ্রাণিত 
করিতে হইবে। এই হিসাবে তিনি দেখিলেন যে Lord's Prayerf 
আবৃত্তি করিতে কোন আপত্তি নাই। ইহাতে সঙ্ধীণতার গন্ধ নাই 
এবং ইহাকে অসম্প্রদায়িক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার 
মত ছিল যে অসাপ্প্রদায়িকভাবে ভগবানের নাম লইলেই হইল, 
ইহা Lord's Prayer হউক আর বেদোক্ত উপাসনাই হউক। 
তিনি দেখিলেন যে তাহার দেশ বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসুক ; ইহাতে 
জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার হইয়া দেশের সর্ববিধ উন্নতি ও কল্যান সাধিত 
হইবে৷ এ অবস্থায় অসাম্প্রদায়িক Lord's Prayer পাঠ করিতে কৌন 
আপত্তি উঠিতে পারে aj i 


Lord's Prayer যে ধর্মর 
কখনই নহে। ইহা! নিয্নাধিকারী প্রার্থনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই 
"I2! “Give us this day our daily bread" অর্থা “আজ 
আমাদের দৈনিক আহার্ষ দাও” | ইহ কখনই উচ্চস্তরের ধৰ্মপিপাস্ুর 
উপযোগী নহে। WISH দাও, না বলিয়া জ্ঞান দাও বা ভক্তি দাও 
বলিলে ভারতবাসীর প্রাণের সহিত অধিকতর মিল থাকিত সে বিষয়ে 


wi ও তৎকালীন বন্ধসমাজ [2 


সন্দেহ নাই। “ওঁ পিতা নোইসি পিতা নো বোধি নমন্তেহস্ত। মা মা 
হিংসী” ইত্যাদি বেদ মন্ত্র যাহা ব্রন্মোপসনার অঙ্গীভূত তাহা কেমন 
সুন্দর, কেমন গম্ভীর ভাবযুক্ত ! মহানির্বাণতন্তধূত “ওঁ নমস্তে সতে তে 
জগৎকারণায় । নমোইদ্বৈততন্বায় মুক্তিপ্রদায়” প্রভৃতি স্তোত্রটি যাহা 
্রান্ধ্মাবলম্বীরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন তাহা কেমন উদার অসাম্প্রদায়িক 
ও বিশ্বজনীন; কিংবা অসাম্প্রদায়িক বৈদিক NIAE ইহাও 
কিরূপ উদার, মহান্‌ ও গভীর ভাবপ্রকাশক ! এই সমস্ত বা তদগুরূপ 
মন্ত্রোচ্চারণের ব্যবস্থ। ন! করিয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ Lord's Prayer 
আবৃত্তির সমর্থন করার জন্য কেহ কেহ রাজার প্রতি দোষারোপ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু ইহাতে রাজার কোন অপরাধ নাই D অভিযোগ করিবার 
পূর্বে ভাবিয়া দেখা উচিত যে কি অবস্থায় এরপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । 
বিদেশীয় মিশনারীদের অর্থে এবং উৎসাহে প্রবতিত ও বিনা বেতনে 
শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে তাহার স্বদেশীয় শাস্ত্রোক্ত 
মন্ত্রের আবৃত্তির প্রচলন করা একেবারে অসম্ভব রাজা একথা বিলক্ষণ 
বুবিতেন। রাজা ইহাও বুঝিতেন থে বিদ্যালয়টি আমাদের দেশের শিক্ষা 
বিস্তারের উদ্দেশে কল্পিত এবং Lord's Prayer যদিও খৃষ্টান 
বাইবেলের অন্তর্গত ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহাতে কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের আপত্তি হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহা৷ অতি সুন্দর ধর্মভাব 
প্রকাশক | এরূপ অবস্থায় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে 
Lord's Prayer আবৃত্তির সমর্থন করিয়া অন্তায় কার্য করেন নাই 
Lord's Prayer এখানে উল্লেখ করা হইল ৷ 

«Our Father which art in Heaven 

Hallowed be Thy name. 

Thy Kingdom come, 

Thy will be done in earth as it is in Heaven. 

Give us this day our daily bread 

And forgive us our debts as we forgive our debtors 
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And lead us not into temptation 
But deliver us from evil 
For Thine is the Kingdom 
And the Power and the Glory for ever. Amen.” 
[ হে আমাদের aiz পিতঃ 
তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, 
তোমার রাজ্য আইন্ুক, 
তোমার ইচ্ছা! সিদ্ধ হউক, 
যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক; | 
আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও ; 
আর আমাদের খণ সকল ক্ষমা কর, 
খেমন আমরাও আপন আপন খণীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; 
আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, 
কিন্তু সেই পাপাত্বা হইতে রক্ষা কর ; 
কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার ৷ আমেন্‌। ] 
এই স্থানে একটা কথ। বলিয়| রাখা উচিত মনে করি। রামমোহন 


রায়ের এই উদারতায় দেশে eclecticism বা নির্বাচন প্রবণতার প্রসার 
হইল। এই ঘটনায় ইহার প্রথম প্রচলন হইল তাহা নহে; ইহা তাহার 
দ্বিতীয় স্তর। প্রথম প্রচলন হইয়াছিল যখন রাজা ১৮২০ অব স্বীয় 
নাম গোপন করিয়া *The Precepts of Jesus the guide to 


Peace and Happiness" 
প্রবণত! কথাটির প্রসঙ্গ উ 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় ৩২ 
সেন দি কালকাটা কং 


শামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই নির্বাচন 
খাপন করিবার কারণ আছে। ডাফের 
৩৩ বৎসর পরে যখন ব্রহ্মানন্দ 'কেশবচন্দ্ 
লিজ নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখনও ক্লাশ 


করিবার পূর্বে ছাত্রদিগকে Lord's Prayer আবৃত্তি করিতে হইত। 


এখনও ছ' একজন সেকালের বৃদ্ধ আছেন যাহার 
মন্ত্রে সহিত Lord's Prayers আরৃত্তি ক 


প্রত্যহ হিন্দু শাস্ত্রোক্ত 
রেন। সেকালের হিন্দু 


ডাফ, ও তৎকালীন বঙ্ধসমাজ ৬১ 


মেট্রোপলিটান কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত নীলমণি দে মহাশয় প্রত্যহ 
বানের পর হিন্দু শাস্ত্রীয় মন্ত্রের সহিত Lord's Prayer আবৃত্তি 
করিতেন। একথা তাহার বাটাতে বসিয়া শুনিয়াছি। 

ডাকফ্‌ যখন বিদ্যালয় স্থাপন করেন রাজা ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন 
করিতে তাহাকে পরামর্শ দিলেন। সে সময়ে ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া 
হইবে কি সংস্কৃত, আর্বী বা পার্সীতে শিক্ষা দেওয়| হইবে ইহা লইয়া 
এদেশে বিলক্ষণ গোলমাল চলিতেছিল | এই সময়ের পাঁচ বৎসর পরে 
মেকলের Minute «| শিক্ষা! বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া ভারতব্ধে 
শিক্ষার চরম সিদ্ধান্ত ( অন্ততঃ প্রায় শতবৎসরের জন্য ) স্থিরীকৃত 
হইয়াছিল । এ সমস্ত কথা পূর্বে সবিস্তারে আলোচন৷ করা গিয়াছে। 
Orientalist বা প্রাচ্য fagiga |] ও Anglicist বা ইংরাজী 
বিঘ্যানুরাগী এই ছুই দলের মধ্যে রাজা রামমোহন শেষোক্ত দলভুক্ত 
ছিলেন। গভর্নমেন্ট শেষ সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বেই তিনি স্থির 
বুবিয়াছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষোৎসাহী দলের জয় অবশ্যন্তাবী। তিনি 
ডাফকে পরামর্শ দিলেন যে শিক্ষাকীধের জন্য ইংরাজীকে বাহন 
কর! হউক ৷ 

ডাক fagtem স্থাপনের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া এক বিষম অসুবিধায় 
পড়িলেন। এ অন্ুব্ধি৷ হইতে রাজা তাহাকে রক্ষা করেন। ইহাতে 
তিনি যেরূপ মহান্ুভবতা দেখাইয়াছেন তাহা বিরল। যেরূপ Wesel 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ! রাজারই উপযুক্ত। অধ্যাপক ন্যাক্স্মুলার 
তাহার “Auld Lang Syne” গ্রন্থে রাজাকে যে True Prince 
(প্ৰকৃত রাজা ) আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন শুদ্ধ এই ঘটনাটি তাহার 
সার্থকত। প্রমাণ করে। রাজ! দেখিলেন থে ডাফ্‌ তাহার বিদ্যালয় 
স্থাপনের উপযোগী বাটী পাইতেছেন না। এখানে বাইবেল পঠিত 
হইবে বলিয়া! কৌন হিন্দুই তাহাকে তাহার বিদ্যালয়ের জন্য বাটা দিতে 
স্বীকৃত ছিলেন ad! রাজা অবিলম্বে আপনার ব্রান্মসভার বাটাটিকে 
ডাফকে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দিলেন এবং সভাটি নিজ বাটীতে উঠাইয়া 


৬২ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


লইয়া গেলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে। তিনি ত্রা্গদভার জন্য মাসিক 
৫০২ টাকা ভাড়া দিতেন, কিন্তু wc মাসিক ৪০২ টাকায় বাটীটি 
ভাড়া করাইয়া দ্রিলেন। যে বাটাতে ত্রাহ্মসভ! ছিল ইহা! বাংলার শিক্ষার 
ইতিহাসে প্রস্দ্ধি। এই বাটাটির নাম কিরিঙ্গী কমল বস্তুর বাটী এবং 
321 চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত। ১৮২৮ অব্দের ৬ই ভাদ্র এই বাটীতে 
রামমোহন ত্রাক্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। যে ব্রান্গসভা স্থাপন তাহার 
জীবনের প্রিয়তম উদ্দেশ্যের অন্যতম সেই সভাগৃহ তিনি তাহার 
বিরুদ্ধবাদীদের বিনা দ্বিধায় ছাড়িয়া দিলেন । এ মহান্গুভবত| বড় সচরাচর 
দৃষ্ট হয় না। আমি এরূপ উদারত! কোথাও দেখি নাই বা! কোন ইতিহাসে 
পাঠও করি নাই | 

বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে রামমোহন আপনার বন্ধুদিগকে তাহাদের 
পুত্রগণকে স্কুলে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। বাটী ছাড়িয়া যাইবার 
সময় সভাগুহের ছাদ হইতে ঝুলানে| পাখাটি পর্য্যন্ত দান করিয়া গেলেন d 
এ সম্বন্ধে ডাকের জীবনীকার ডাঃ স্মিথ যাহা বলিয়াছেন তাহা! উদ্ধত 
করিয়া দিলাম ৪ “Rammohan Roy at once offered the 
small hall of the Brahma Sobha in the Chitpur 
Road, for which he had been paying to the five 
Brahmin owners five pounds a month of rental 


sese AS to pupils his personal friends were 
sufficiently free from prejudices to send their sons at 
his request. Driving at once to the spot the generous 
Hindu reformer secured the hall for the Christian 
Missionary from Scotland at four poundsa month. 
Pointing to a punkha Suspended from the roof 
Rammohan said with a smile, I leave you that 
in my legacy? [ রামমোইণ রায় তৎক্ষণাৎ চিৎপুর রোডে aT- 
সমাজের ক্ষুদ্র হলটি দিতে চাহিলেন। উহার জন্য তিনি মাসে পাঁচজন 
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ব্ৰাহ্মণ মালিককে ৫ পাউণ্ড হিদাবে ভাড়া দিতেন--*---তাহার বন্ধুবর্ 
সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলিয়৷ তাহার অনুরোধে তাহাদের পুত্রদের ছাত্র 
হিসাবে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন ৷ স্বয়ং সেই স্থানে বাইয়া উদারচেত| এই 
হিন্দু-সংস্কারক ক্ষটল্যাণ্ড হইতে আগত খৃষ্টান মিশনারীর জন্য মাসিক চার 
পাউণ্ড ভাড়ায় এই হল জোগাড় করিয়া দেন। ছাদের উপর হইতে 
ঝুলান পাখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া wm হাস্তে রাজা বলিলেন 
আমার দান করা সম্পত্তির মধ্যে উহ! আপনাদের জন্য রাখিয়! গেলাম । ] 
স্কুল খুলিবার পূর্বে ৫টি সন্রান্ত বংশের যুবক ডাকের ছাত্র হইবার 
জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডাফ তাহাদিগকে তাহার বিদ্যালয় 
খুলিবার উদ্দেশ্য ও পরিচালন সংক্রান্ত কল্পনা বলিয়! দিলেন। কয়েক 
দিনের মধ্যে আরও কয়েকটি যুবক আসিয়া ছাত্র হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন। প্রত্যহ প্রাতে এইরূপ নূতন নূতন শিক্ষার্থী আসিয়া উপস্থিত 
হইত। অনেকগুলি ছাত্র জুটিলে তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হইল। 
কয়েকজনকে dfa বাদ দেওয়া হইল। এই প্রকারে সমস্ত ঠিক 
করিয়া! wie বিদ্যালয় খোলার দিন ঠিক করিলেন। এই স্থলে একটি 
কথা বলিয়া, রাখ! উচিত মনে করি। রেভাঃ লালবিহারী দে বলিয়াছেন 
যে" ডাক্‌ ভন্তি হইবার জন্য আবেদনকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গ্রহণ 
করিতেন ; ছণটিয়। বাদ দিবার কথা বলেন নাই। (P. 48, Recollec- 
tions of Alexander Duff by Rev. Lal Behari Dey) i 
১৮৩০ তব্দের ১৩ই জুলাই প্রাতে ১০টার সময় স্কুল খুলা হইল। 
এদিন রামমোহন রায় উপস্থিত ছিলেন। ডাফ, Lords’ Prayer 
বাংলায় আবৃত্তি করিয়া বিষ্ঠালয় আরম্ভের মঙ্গলাচরণ করিলেন। ইহার 
aq হস্তে এক একখানি বাইবেল দিলেন | 


পর wie প্রতোক ছা 
ছাত্রদের মধ্যে কয়েকটি বয়োজোষ্ট ছাত্রকে উহা পাঠ করিতে বলিলেন। 


a খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া তাহারা পাঠ করিতে অসম্মতি জানাইল |. 
রাজা তাহাদিগকে বুঝাইলেন_-“ইহাতে তো কোন দোষ নাই। ডাক্তার 
হরেস হেম্যান উইলসনের প্যায় খুষ্টানও হিন্দু শান্ত পাঠ করিয়া হিন্দু 
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হয়েন নাই। আমি সমগ্র কোরাণটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও মুসলমান 
হই নাই। কেবল এই মাত্র নহে, আমি সমগ্র বাইবেল পাঠ করিয়াও 
খৃষ্টান হই নাই! তোমরা তবে ইহা পাঠ করিতে ভয় পাইতেছ কেন ? 
পড় এবং পড়িয়া নিজেরা বিচার কর।” (P. 76, The Life of 
Alexdander Duff by George Smith)! অধিকাংশ 
আপত্তিকারী রাজার কথায় AE হইলেন। ডাঃ স্মিথ বলেন যে পাছে 
বাইবেল পাঠ লইয়া পুনরায় গোলমালের È হয় এইজন্য রাজা স্কুল 
স্থাপনের পর একমাস কাল প্রত্যহ ১০টার সময় আসিতেন এবং উহার 
পরে ১০টার পরে আসিতেন। ইহার কিছুকাল পরে রাজা বিলাত 
যাত্রা করেন। তাহার বিলাত যাত্রার পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপস্থিত 
থাকিয়। বালকদিগকে উৎসাহিত করিতেন | 

ডাকের বন্ধু মিশনারীর| কিন্ত ডাকের কার্য অনুমোদন করেন নাই | 
বিদ্যালয় খুলিবার পূর্বরাত্রে তাহার এক মিশনারী বন্ধু তাহার সহিত 
তাহার সঙ্কলিত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আপত্তি ও অভিযোগ করিতে 
আসিয়াছিলেন। sel Co তিনি কিছুতেই বুঝাইতে পারেন নাই। তিনি 
VERUS বলিলেন-তাহার ভারতে আগমন মঙ্গলপ্রদ না হইয়! 
অশুভজ্জনক হইবে। তিনি এত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে যাইবার 
"WW Uic? বলিয়া গেলেন “আপনি কলিকাত৷ vua ও বদমাইসে 
প্লাবিত করিয়| দিবেন”—(You will deluge Calcutta with 
Togues and villains)| wt ইহাতে কৌন অসন্তোষ প্রকাশ 
করেন নাই। তিনি ছিলেন আপন সংকল্পে অচল অটল। 

ডাকের মিশনারী edem কেহই তাহাকে সাহায্য করিলেন না । 
একমাত্র ইউরেশীয় বালক ভিন্ন একটিও সহযোগী না পাইয়া তিনি 
একাই কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার ছাত্র 
সংখ্যা তিনশত দীড়াইল। এই তিনশত ছাত্রকে তিনি দিবসে 
ছয়ঘণ্ট। পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী বর্ণমালা শিখাইতেন এবং রাত্রে 
তাহাদের জন্য অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া “Instructor” ( ইনস্টাকটর ) 
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পুস্তক রচনা করিতেন। এগুলি বাংলা শিশুবোধের im! তখন 
asia প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের “First & Second Book of 
Reading" (কান্ট «e সেকেণ্ড বুক অক রীডিং) রচিত হওয়া 
দূরে থাক তিনি তখন সাত বৎসরের বালক মাত্র | এই ইংরাজী শিশু- 
বোধ গ্রন্থগুলি অনেক বৎসর (প্রায় ত্রিশ বৎসর ) ধরিয়া সে কালের 
বু RIA পঠিত হইত | 

vis তাহার সময়ের সেন্ট «ep ইউনিভাসিটির সবশেষ ছাত্র 
সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দর্লেখক, সর্বশ্রেষ্ঠ তাক্কিক এবং সে সময়কার জেনারেল 
এসেমরীর স্থপ্রসিদ্ধ প্রচারক ডাঃ চামার্সের (Dr. Chalmers) সমকক্ষ 
agi ছিলেন। এত বড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি প্রচারকের কর্ম না 
করিয়া বাঙালী বাঁলকদিগকে ইংরাজী বর্ণমালা শিখাইতেছেন, 
তাহাদের wy "Instructor" লিখিতেছেন, ইহাতে তাহার মিশনারী 
ভ্রাতারা তাহার উপর বিষম বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাহারা মনে 
করিতেছিলেন যে vim তাহার শক্তির অপব্যয় করিতেছেন। তাহাদের 
মাথায় আসিল না যে ডাফ তাহার were কার্ষে সফলতার বীজ রোপণ 
করিতেছেন। ডাফ এদেশে খুষ্টানধর্ম বদ্ধমূল করিতে আসিয়াছিলেন ৷ 
তিনি এদেশের হিন্দু যুবকদিগকে খুষ্টর্সের সত্য দেখাইবার জন্য 
gp প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এ কথা তিনি গোপন করিতেন না; 
স্পষ্ট ভাবেই স্কুলে যোগ দিবার পূর্বেই ছাত্রদিগকে বলিয়া 
দিতেন। রেভাঃ লাল বিহারী দে তাহার আলেকজাগার ডাফের 
স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রনিধানযোগ্য £ “Mr. Duff 
was a most zealous missionary ; he made no secret 
of it but publicly answered that his chief object in 
setting up the Institution was to instruct 
the Hindu youth in the principles of the 
Christian religion." [মিঃ we, ছিলেন একজন "genet 
মিশনারী 1 তিনি তাহা গোপন রাখেন নাই, বরং AFI জানাইয়াছিলেন 
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যে তাহার এই বিষ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল হিন্দু যুবকগণকে 
খুষ্টধর্মের নীতি বিবয়ে শিক্ষাদান 11] 

পূর্বে বলিয়াছি ডাফ্‌ হিন্দুধর্মের মস্তিক-ম্বরূপ কলিকাতায় তাহার 
কর্মক্ষেত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি এই মস্তিষ্ককে 
আক্রমণ করিয়া নিস্তেজ করিয়া দিবেন স্থির করিলেন । তিনি স্থির 
করিলেন যে ইউরোগীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বাঙালীর মস্তিষ্কে 
প্রবেশ করিলে সে সহজেই নিজেদের কুসংস্কারপূর্ণ মত ও শাস্ত্রবিধি 
অগ্রাহ্য করিয়া পাশ্চাত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে এবং খৃষ্টধর্ম সহজে 
গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এত বড় পণ্ডিত হইয়াও 
এত পরিশ্রম করিয়া হিন্দু ছাত্রদিগকে ইংরাজী বর্ণমালা! শিখাইতেন ও 
"Instructor" গ্রন্থ aps] করিতেন | 

ডাক তাহার বন্ধু মিশনারীগণের মতামতে কর্ণপাত না করিয়া! 
আপনার লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার 
বিদ্যালয়ের নামকরণ হইল "General Assembly's Institution" 
(জেনারেল এসেমরীজ ইনিষ্রাটিউশন)। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে 
তিনি কিরূপভাবে বণ্মাল। শিক্ষ| দিতেন তাহা রেভাঃ লাল বিহারী দে ও 
ডাঃ স্মিথ তাহাদের গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন । এ পদ্ধতির 
Sa করিলে সুফল ফলিবার আশা আছে বলিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা দিলাম। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তিনি অনেক শিক্ষার্থীকে 
অল্প পরিশ্রমে শিক্ষাদান করিতে পারিতেন। একটি ফ্রেমে ধৃত বোর্ডে 
অনেকগুলি খাজকাটা থাকিত। ছোট ছোট কাষ্ঠ খণ্ডে ইংরাজী বর্ণমালা রং 
দিয়া লিখিত হইত এবং প্রয়োজন মত অক্ষরযুক্ত ছোট কাঠের টুকরাগুলি 
বোর্ডের খাজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। ছাত্রের! ফ্রেমের 
সম্মুখে অর্ধ বৃন্তাকারে বসিত। যদি R অক্ষরটি শিখাইবার প্রয়োজন হইত 
তাহা হইলে R অক্ষর যুক্ত কাষ্ঠের টুকরাটি বোর্ডের খাজের মধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দেওয়া হইত। ডাক seb 0 অক্ষরটি সব্প্রথমে শিখাইতেন 
কারণ ইহার আকুতিটা গোলাকার এবং গোলাকার-আকৃতি ধারণার পক্ষে 
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সহজ । দ্বিতীয়তঃ ইহার স্বর সংস্কৃত ও সংস্কতজাত ভাষার «fae 
“ও” কারের ন্যায় । এই 0 অক্ষরটি বালকের! আয়ত্ত করিলে বোর্ডের 
আর একটি সমান্তরাল খাঁজের মধ্যে X যুক্ত কাষ্ঠের টুকরাটি প্রবেশ 
করান হইত। X অক্ষরটি আয়ত্ব হইলে 0 এবং X অক্ষরকে দুইটি 
পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের সংযোগে OX হয় তাহা শিখান হইত। 
এই OX শব্দটির বাংলায় প্রতিশব্দ যে বৃষ ঝ| Te তাহাও বলিয়া 
দেওয়া হইত। একটি ইংরাজী শব্দ শিখিয়া বালকেরা আনন্দ পাইত 
এবং এগুলির ব্যবহারের জন্য ব্যগ্র হইত। OX শব্দটি ARA রাস্তায় 
বাহির হইয়া বালকেরা পথে সচরাচর-দৃষ্ট বূঘচালিত শকট দেখিলে চীৎকার 
করিয়া উঠিত OX", OX"! wi ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতেন না। 
তিনি OX প্রয়োজনীয়তা, প্রাণীতত্ব ইত্যাদিও শিখাইতেন। এ 
শিক্ষায় বালকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইত; শিখিবার জন্য তাহাদের নেশা 
ধরিত। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া wx বালকগণের মনোবুত্তিকে 
সতেজ রাখিতেন ও পর্যবেক্ষণের শক্তি তীক্ষ করিতেন I 

ছেলেদের এরূপ পড়াশুনা এত ভাল লাগিত যে তাহার! তাহাদের 
আত্মীয় স্বজনের কাছে, অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট ইহার গল্প 
করিত। ইহাতে ডাফের বিদ্যালয় লোকপ্রিয় হইয়া পড়িল। স্কুলের 
ছাত্রসংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে বিদ্যালয়ের গৃহে আর স্থান সংকুলান 
হইল ন|। ক্রমে ক্রমে অধিক স্থান সংকুলানের ব্যবস্থ। করা হইল ৷ 
বাটার ভিতরকার উঠানে খোলার চালযুক্ত বাশের চালাঘর নির্মাণ করা 
হইল ৷ ডাফ এবার আর একটি নিয়মের প্রবর্তন করিলেন । তিনি নিয়ম 
করিলেন, যে সকল ছাত্র নিজের মাতৃভাষা ভাল করিয়া পড়িতে পারিবে না 
তাহাদিগকে বি্ভালয়ের ইংরাজী শাখায় বা ডিপার্টমেন্টে পড়িতে দেওয়া 
হইবে না। এই চালাঘরটি হইল বঙ্গবি্যালয়। এখানে ইংরাজী 
শিখান হইত না; বরং ইংরাজী বিভাগের ছাত্রদিগকে প্রতাহ এক ঘণ্ট। 
করিয়া এখানে বাংলা পড়িতে হইত। ইহার সুষ্ঠ পরিচালনার wy পণ্ডিত 
[নিযুক্ত কর! হইল। ডাফ্‌ নিজেও এই বিভাগের পণ্ডিতের কাছে 
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ংলা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পণ্ডিতদের বড় সহজে 
ছাড়িতেন না। প্রায়ই তর্ক বাধিত-সে এক দেখিবার জিনিস ছিল i 
ডাফের এই বঙ্গবিদ্যালয় শাখা হইতে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শাখার জন্ম 
হইল। আমরা রেভাঃ লালবিহারী দে বিরচিত ডাফের জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 
দেখিতে পাই যে রেভাঃ দেকে জেনারেল এসেমরীজ ইন্ট্রিটিউসনের 
শেষ পরীক্ষায় (১৮৪৩-৪৪ অব) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়। পরীক্ষা দিতে 
হইয়াছিল ; ইহা তাহার পাঠ্যপুস্তক ছিল। 
ডাক রিগ্ভালয় স্থাপনের এক বৎসরের মধ্যেই ইংরাজী ও বাংল৷ ছুই 
বিভাগ খুলিলেন। বিদ্যালয় শহরের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল। সে 
সময় বাংলা ভাবার তেমন শব্দ-সম্পদ ছিল না। এই বঙ্গবিভাগ 
খোলায় পণ্ডিতদিগকে অনেক নূতন বাংল! শব্দ তৈয়ারী করিতে হইত। 
এ সম্বন্ধে ডাঃ স্মিথ লিখিয়াছেন, “The contemporaneous study 
had two results of vast national importance, as it 


tended to the enriching of the vernacular language 
with words, and...... 


+.. literature with pure and 
often spiritual ideas. 


This system developed into 
the study of Sanskrit. (The Life of Alexander Duff 
by George Smith.) [এই ধরনের শিক্ষায় জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
ফল পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে দেশীয় ভাব! শব্দে এবং তৎকালীন 
সাহিত্য পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল । এই ব্যবস্থায় 
TA সংস্কৃত শিক্ষাও প্রসার লাভ করিয়াছিল | ] 

ডাফের SC শুদ্ধ যে তাহার বন্ধু মিশনারীর| বিরক্ত ছিলেন তাহা 
নহে; ইউরোপীয় বিষয়ী লোকেদের মধ্যেও অনেকে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন 1 
অনেকে আবার বিরক্ত না হইয়! উদাসীন ছিলেন। এক বৎসর পর 
TM ছাত্রদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল তখন বেটিঙ্ক Sio 
Freemasons [781] এ (ফিম্যাসনস্‌ হল) তাহাদের পরীক্ষার বন্দোবস্ত 
করা হইল । আর্চডিকন করি (Archdeacon Corrie) এই উপলক্ষে 
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সভাপতি হইলেন। ছাত্রদের পরীক্ষা sre! হইল-__আবৃত্তি, ইংরাজী 
ব্যাকরণের স্থল অংশগুলি, ভূগোল ও পাটাগণিতে। এক বৎসরে 
বিষয়গুলি এরূপ উত্তমরূপে শিখান হইয়াছে দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিস্মিত 
হইলেন। এক বৎসরের মধ্যে বালকের! বাইবেল উত্তমরূপে আয়ত্ত 
করিয়াছে দেখিয়। সকলে আরও বিস্মিত হইলেন। ইংরাজ সমাজে একটা 
সাড়া পড়িয়া cep! তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ প্রত্যহ আসিয়া 
aasaga অধ্যাপন| পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ডাফের 
স্কুলের কার্ধের বড় ব্যাঘাত ঘটিত। তিনি কেবল শনিবার বিদ্যালয় 
পরিদর্শনের দিন স্থির করিয়া দিলেন। শনিবারদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র 
দিগকে পরীক্ষা করা হইত । 

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার metn বিগ্যালয়টি ufa হইয়া উঠিল; 
ভৰ্তি, হইবার জন্য অনেক ছাত্র আসিতে লাগিল। ডাফের বিদ্যালয় 
শুদ্ধ যে কলিকাতায় প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে; কলিকাতার 
বাহিরেও ইহার অনুকরণে বিদ্যালয় খুলিবার জন্য ডাক, অনুরুদ্ধ হইলেন। 
১৮৩১ অন্দে প্রসিদ্ধ যুন্সীবাবুদের জমিদারী ও বাসভূমি টাকি গ্রামে 
বিগ্ঠালয় খোলা হইল । ডাঃ ডাফ মিঃ ক্লিট (Mr. Clift) নামক 
একজন ইউরোগীয়কে বাৎসরিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে শিক্ষকরূপে 
পাঠাইলেন। এই ক্রিফট-এর দ্বারাই তিনি তাহার কলিকাতাস্থ 
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রচনা করাইলেন এবং স্বয়ং তাহার অনেক স্থলে উদাহরণ ও 
তুলনামূলক সমালোচনা! দ্বার! ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। wm মনে 
করিয়াছিলেন যে, এই পুস্তক প্রকাশের ফলে প্রাচীন হিন্দু সমাজের 
বন্ধন শিথিল হইবে এবং সামাজিক বর্জন, ব্যবসা বিষয়ে উদাসীন ভাব, 
কৃষি-শিল্পার্দি বিষয়ে ঘৃণা প্রভৃতি জাতির মন হইতে দূর করিতে বিশেষ 
সহায়ত| করিবে। পুস্তকখানির এদেশে বেশ আদর হইল। wm 
উৎসাহিত হইয়! তাহার দেশের কমিটিকে পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে জানাইলে, 
বিপরীত ফল ফলিল। কমিটি মনে করিলেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
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এই পুস্তক প্রকাশে রাজনীতি বা! politics প্রচার করা হইতেছে এইরূপ 
স্থির করিবেন। তাহার! এই পুস্তক প্রকাশের সমর্থন না করিয়া ইহার 
জন্য ডাক কে দোষী সাবাস্ত করিলেন । “So little had political 
economy been mastered in the land of Adam Smith 
and in the kirk of Thomas Chalmers that the 
Committee condemned the enthusiastic missionary, 
when he joyfully reported his success, for teaching a 
subject which the monopolist Government of the 
East India Company might confound with politics." 
(Recollections ‘of Dr. Duff by George Smith.) 
[steta স্মিথের জন্মভূমি ও টমাস চামাসে'র ধর্মভূমিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলক 
অর্থশান্ত্ের এতই অল্প জ্ঞান ছিল যে, যখন উৎসাহী মিশনারী আনন্দের 
সহিত উপরোক্ত বিষয়ে অধ্যাপনায় সফলতার সংবাদ প্রদান করিলেন 
তখন তাহাকে এ বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হইল, 
কারণ কমিটি স্থির করিলেন যে, একচ্ছত্র শাসক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
এরূপ শিক্ষাকে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বলিয়া! মনে করিতে পারেন |] 

ডাকের বিদ্তালয় খুলিবার এক বৎসরের মধ্যেই এ দেশীয় লোকের 
মধ্যে ইংরাজী শিখিবার জন্য সাড়া পড়িয়া গেল। এরূপ সাড়া স্কুল কমিটি 
কর্তৃক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার সময়েও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। তবে তখনও একসঙ্গে বহু ছাত্র পড়াইবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা 
ছিল না। 

ইহার কিছুকাল পরে ডাঃ ডাক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে অন্নুস্থতা 
নিবন্ধন তাহার চিকিৎসক তাহাকে বহু বৎসর ভারতবর্ষে আসিতে দেন 
ik ! ১৮৩৬ অন্দে তিনি নিজ কাউন্টিতে (Perthshire) será 
বর্ম প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃত| দিতে লাগিলেন। তাহার শ্রোতৃবৃন্দের 
কেই কেহ তাহার এখানে আগমন সম্বন্ধ তাহাদের স্মৃতিলিপিতো 
লিখিয় গিয়াছেন। তন্মধ্যে মিসেস meya যে কবিতাটি 


ডাফ. ও তৎকালীন বঙ্দদমাজ q> 


লিখেন shal উল্লেখযোগ্য । ইহাতে ডাঃ ডাকের ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার 
সম্বন্ধে উল্লেখ আছে | ইহা হইতে, বুঝা যায় যে সেকালে মিশনারীরা 
ভারতীয় হিন্দুদিগকে কিরূপ কৃপার পাত্র মনে করিতেন। আমরা 
তাহাদের চক্ষে ভ্রান্ত, অন্ধ, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন রূপে প্রতিভাত হইতাম ; 
এবং তাহার! তাহাদের স্বদেশবাসীর নিকট আমাদের এইরূপ ভাবেই 
চিত্রিত করিতেন । কবিতাটি এই :— 

«He crossed o'er our path like an angel of light, 

The sword of truth in his grasp gleaming bright ; 

O'er mountain and valley unwearied he flew 

Imploring our aid for the poor lost Hindoo. 

The rich gorgeous East with its dark Indian gown 

Was the land that he pled for—all pity and love ; 


But we caught the swift glance and the dear 
mountain tone, 


And claimed him with reverence and pride for 
our own. 


Yea! dark Ben-i-vrackie, all rugged and wild 
And fair vale of Athole, ye welcome your child, 


For oft have his thoughts turned in fondness 
to you, 
While he toiled for the soul of the darkened 
Hindoo. 


And shall we not aid him with heart and 
with head 


To ope fountain of truth in that desolate land ? 


Nor break the witched charm that he over 
7 us threw 


While in anguish he pled for the erring Hindoo." 
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[“আলোকের দেবদুতের মতই সে আমাদের সামনে এসেছিল, হাতে 
ছিল তার সত্যের জাজ্যল্যমান অসি, বিস্মৃত হিন্দুজাতির উদ্ধারের 
আকুল আবেদন জানাতে অক্লেশে লঙ্ঘন করেছিল সে দুর্গম গিরি ও 
উপত্যকা I 

প্রাচোর এশ্বর্ব-আড়ম্বর যেখানে সমাধির কৃষচছায়ায় বিলীন সেই 
ভারতের প্রতি মমতা ও প্রেমই ছিল তার পরিব্রাজকের প্রেরণা । 
আমরা কিন্ত তাকে নিমেবের দেখা দেখে, আমাদের মনোমত তার 
পাৰ্বত্য প্রকৃতিটুকু লক্ষ্য করে, তাকে একান্ত আমাদেরই গর্ব ও শ্রদ্ধার 
উপযুক্ত একজন মনে করে শুধু আত্মতুষ্টি লাভ করলাম । 

সত্যিই তো, বলিষ্ঠ ও অদম্য সেই শ্ঠামকাস্তি বেন-ই- ত্র্যাকী 
এখোল উপত্যকার সন্তানের মর্ধাদ! লাভের উপযুক্ত, কারণ সে কলঙ্কিত 
হিন্দুর মাতৃভূমির সেবার আত্মনিয়োগ কর! অবধি বার বার কত সাধে 
এখোলকে স্মরণ করেছে। 

এখন সেই ভাগ্য-পরিত্যক্ত দেশে সত্যের উৎসমুখ খুলে দিতে 
আমরা কি মনে-প্রাণে তার সহায় হব না? ভষ্ট হিন্দুজাতির দশায় 
ব্যথিত হয়ে তার আত্মত্যাগের সংকল্প দেখে যে আত্মশ্লাঘার কুহকজালে 
বাঁধা পড়ে আমর! নিরিয় হয়ে আছি, তা কি আমরা ছিন্ন করব না?”] 
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ইউরোগীয়-ভারতীয় বৈষম্য 


রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে তাঁহার আলেক্জাণ্ডার ডাফের স্মৃতি 
বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সত্যের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই 
১৮৩০ অব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে জেনারেল এসেমরীজ ইন্ষ্টিটিউশন 
স্থাপিত হয়। পূর্বে বলিয়াছি যে জেনারেল এসেমরীজ ইন্ট্রিটিশনের 
ভিত্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে যে অবিমিশ্র ও পবিত্র ধর্মের প্রচারের জন্য 
বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | ডাঃ ডাফ, স্বদেশে যখন জেনারেল 
এসেমরীতে ‘The Church of Scotland's India Mission’ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন তখন ভারতের উন্নতির জন্য তাহার প্রাণ কীদিয়া 
উঠিয়াছিল | বোধ হইয়াছিল যেন ‘অধম’ ভারতের এইবার উদ্ধার সাধন 
হইবার সমস্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের সুচনা হইতেছে। ইহার পর ১৮৩৯ 
অব্দের ২৪শে নভেম্বর তারিখে লর্ড অক্ল্যাণ্ড দিল্লী হইতে যখন 
দেশীয়দিগের শিক্ষার সম্বন্ধে মন্তব্য বা মিনিটস্‌ প্রকাশ করিলেন 
( Lord Auckland's Minutes on Native Education, 
Dated, Delhi, November 24, 1839 ) তখন মহামতি ডাফ 
গভর্ণর জেনারেলের উদ্দেশে যে তিন খানি পত্র লেখেন তাহা “দি 
ক্যালকাটা খুষ্টিয়ান অবসার্ভার' পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি 
দরিদ্র, হতভাগ্য ( poor, unhappy ) ভারতের মানসিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ উৎকণা প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
যখন দেখা যায় যে ‘সত্য মন্দিরের” প্রতিষ্ঠাতা, ভারতের সর্ববিধ উন্নতির 
সহায়ক ডাঃ ডাক, ধর্ম বিষয়েই মানুষে মানুষে যে এঁক্য রহিয়াছে তাহার 
মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া ইউরোগীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবধানের সমর্থন 
করিতেছেন, তখন সন্দেহ হয় এ কিরূপ সত্য প্রতিষ্ঠা! ভারতের পক্ষে 
এ কিরূপ হিতৈষণা ? তখন মনে হয় প্রচারিত ধর্ম ও মর্মে গৃহীত ধর্মের 
অনেক প্রভেদ। ডাঃ ডাক, যে তাহা বলিয়া সাধারণ ধর্মপ্রচারক বা 
ধর্মধ্বজীর ন্যায় ব্যবসায় বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত ছিলেন ইহ্‌ যেন কেহ না 
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মনে করেন। বাস্তবিক তাহার মত উদার-হৃদয় ভারতহিতৈবী খৃষ্টধর্ম 
প্রচারক এদেশে অল্পই আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্বেও মানুষের হৃদয়ের 
অন্তস্থলে যে ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বোধ বর্তমান তাহা তিনি 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশেই বা কয়জন ধর্মপ্রচারক 
এ বিষয়ে ডাঃ ডাফ্‌ অপেক্ষা! উন্নত মনের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? 
ঘটনাটি একটু বুঝিয়া দেখা যাউক। লালবিহারী দে প্রমুখ কয়েকজন খৃষ্টান 
মনে করিয়াছিলেন যে পৌরহিত্যে অভিবেকের পর তাহারা ইউরোপীয় 
মিশনারীদের সহিত তুল্য আসনে অধিষ্ঠিত হইয়। সমান মর্ধাদ| ও সম্মানের 
অধিকারী হইবেন। কিন্তু কার্যতঃ তাহারা দেখিলেন যে ধর্মযাজক পদে 
qe হইবার পরও তাহারা মিশনের কাউন্সিলে বা সংসদে স্থান পাইলেন 
না, অথচ যুবক ও নবাগত ইউরোগীয় মিশনারীরা তাহার সভ্য হইলেন। 
দেশীয় যাজকদিগকে অবশ্য কলিকাতার Presbytery বা যাজক সভার 
মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু এই সভ। যাজকদিগের কার্যকলাপ 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন না। শুদ্ধ পৌরহিত্য, অভিষেক ও তুদ্দেশ্যে 
শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক নির্দেশ, পরীক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ভিন্ন 
তাহাদের কোন কার্যকরী ক্ষমত| ছিল ন! । দেশীয় মিশনারীদিগের বেতনও 
ইউরোগীয়গণ .অপেক্ষ। অল্প ছিল। লালবিহারী দে প্রভৃতি খুষ্টানেরা 


সে প্রশ্ন উথাপন করেন নাই। তাহারা কেবলমাত্র সমান মর্ধাদার জন্য 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


তাহার! তদানীন্তন কলিকাতার up ফি মিশনের নেত ডাঃ ম্যাকের 
নিকট আপনাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তিনি সম্মতি প্রকাশ 
করিয়। বলিলেন যে এ বিষয়ে এডিনবরার ফরেন মিশন সভার 
(Foreign Mission Committee at Edinburgh ) 
আদেশ ভিন্ন তিনি তাহাদিগকে কাউন্সিলের সত্য করিতে পারেন ন| 
তিনি মনে করেন যে ডাঃ ডাফ্‌ স্বটল্যাণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় আদেশ লইয়। 
আসিবেন। ডাঃ ডাফ্‌ সে সময় স্বদেশে ছিলেন। তিনি ১৮৫৬ অব্দে 
ভারতে ফিরিয়৷ আসিলেন। কিরিয়া আসিলে লালবিহারী দের সহিত 


এবং 
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ইউরোপীয্র-ভারতীর বৈষম্য নি 


তাহার এ বিষয়ে আলাপ হইল। রেভাঃ দে দেখিলেন যে vive 
তাহাদের মিশন-সংসদের সভ্য হওয়ার বিবম বিরোধী | ইহাতে তাহারা 
বিস্মিত ও মর্মাহত হইলেন । যে ডাক. লালবিহারী দে প্রভৃতির সম্মুখে 
খৃষ্টীয় সাম্য ও মৈত্রীর বিরাট জগতের কল্পনা জাকিয়া দিয়া তাহাদের 
স্বদেশের মায়া পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন, যে ডাফ. লালবিহারী দেকে 
zga (Sukkur) হইতে লিখিয়াছিলেন যে, কোন খৃষ্টান তাহার নিজের 
জন্য নয়, তিনি খৃষ্টের জন্য ; বাইবেল-ম্মগ্রাহীর নিকট খৃষ্টানের জীবন 
যৌবন, প্রতিভা, প্রতিপত্তি কিছুই তাহার নিজের জন্য নয়, সমস্তই খৃষ্টের 
কাজে নিয়োজিত, সমস্তই খুষ্টের মহিমায় তাহার শ্রীচরণে অপিত ; সেই 
ডাফ্‌ f$ করিয়া যে ভারতীয় খৃষ্ট-যাজককে মিশন-সংসদে স্থান দিতে 
অনিচ্ছুক হইলেন তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এ বিষয় চিন্তা 
করিলে ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। বাস্তবিক 
এ বৈষম্যের বিষয় চিন্তা করিলে মন দুঃখ, ক্ষোভ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। 
ধর্মরাজ্যে এ বৈষম্য চিন্তার অতীত। ইহারা ইউরোগীয়দিগের বেতন 
চাহেন নাই, শুধু তাহার৷ সমান মর্ধাদাকাজী ছিলেন। তাহাও সামা 
মৈত্রীর প্রচারকদিগের নিকট পাইলেন না! 

লালবিহারী দে মহাশয় তাহার রচিত ডাকের স্মৃতি বিষয়ক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে ডাকের সহিত এ বিষয়ে তর্ক করিবার পূর্বেই তিনি লক্ষ্য 
করিলেন যে ডাক, পূর্বেই কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তাহার সহিত তকে 
কোন ফলোদয় নাই দেখিয়া তাহারা এডিনবরার ফরেন মিশন কমিটির 
নিকট তাহাদের. নিবেদন জানাইলেন। Siga তাহাদের আবেদনে 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাম্য নীতির কথা বলিলেন এবং ইহাও জানাইলেন 
যে যাবজ্জীবন তাহার! তাহাদের ধর্মপিতা ডাক, ম্যাকে, ইউয়াট ও স্মিথের 
অধীনে থাকিবেন ও তাহাদের উপদেশ পালন করিবেন। তাহারা স্পষ্ট 
করিয়া লিখিলেন যে তাহাদের পরে অভিষিক্ত ইউরোগীয় মিশনারীগণ 
মিশন কাউন্সিলের সভ্য হইবেন এবং তাহারা কাউন্সিলের বাহিরে 


থাকিবেন, ইহা তাহাদের পক্ষে কষ্টপ্রদ ৷ 


৭৬ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


এডিনবরার ফরেন মিশন কমিটি তাহাদের আবেদন পত্রখানি 
ডাঃ ডাফের অভিমতের জন্য ভারতে পাঠাইলেন। ডাফ, সাহেবও 
ইহা দেখিয়া বিষম ga হইলেন। তিনি ইহার মীমাংসার জন্ত এক 
পরামর্শ সভার আহ্বান করিলেন। ইহাতে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ 
করা হইল। ডাঃ viv বলিলেন প্রেসবিটেরীর সাম্যনীতি 
অনুসারে তাহারা ইহার সভ্য হইতে পারেন, কিন্তু কাউন্সিলের সভ্য 
হওয়| বিলাতের সভার মতামতের উপর নির্ভর করে, এবং প্রেসবিটেরীর 
সহিত কাউন্সিলের কোন সম্বন্ধ নাই । লাল বিহারী দে মহাশয় এ মত 
স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহার বিরুদ্ধে নানা যুক্তি উপস্থিত 
করিয়া বলিলেন যে এ বৈষম্য খৃষ্টান ধর্মের মতবিরুদ্ধ। লাল 
বিহারী দের নিজের কথাই উদ্ধত করিতেছি “.....+.....৪0৫. that 
the distinction made between the European and the 
native Missionary was contrary not only to the 
principle of the Presbyterian parity, but to the 
essence and spirit of Christianity itself.” w ডাফ 
প্রভৃতি মিশনারীরা ইহাতে রুষ্ট হইলেন। এ বিষয় লইয়া তিনটি সভা 
হইল; he প্রভৃতি মিশনারীরা৷ ভারতীয় মিশনারীদিগকে কাউন্সিলে 
প্রবেশাধিকার দিতে স্বীকৃত হইলেন না। লাল বিহারী দের অন্যান্য 
বন্ধুর ডাফ্‌ প্রভৃতির মতে সায় দিলেন ali লাল বিহারী 
দের মত দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভাব ধারণ করিল। তিনি বলিলেন যে 
তাহাদের যদি কাউন্সিলের সভ্য না কর! হয় তাহা হইলে তিনি মিশন 
ত্যাগ করিয়া বাইবেন। ইহাতে ডাফ প্রভৃতি সকলে উৎকঠিত হইলেন। 
তিনি রেভাঃ দের বাসায় আসিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন 
এবং অবশেষে কৌশল করিয়া তাহাকে কালন। মিশনের কর্তা করিয়। 
কালনায় প্রেরণ করিলেন। রেভাঃ দের সহিত এই সর্ত ছিল যে কালন! 


মিশনে তিনি যাহা ইচ্ছ। করিতে পারিবেন এবং এ বিষয়ে তিনি কাহারও 
অধীনে থাকিবেন না। 


গ্রামাঞ্চলে মিশনারী শিক্ষাবিস্তার 


কলিকাতার বাহিরে বঙ্গদেশের অসংখ্য গ্রামে খৃষ্টান মিশনারী 
মহোদয়ের! নিজধর্ম প্রচার ও SAY শিক্ষাদানকল্পে যে কিরূপ আত্মোৎসর্গ 
করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে zu! এখন আমরা তাহার 
কোন সংবাদ রাখিনা; মান্থবে যে এরূপ স্বার্থত্যাগের উজ্জল URDU 
স্থাপন করিতে পারে তাহা এবুগে আমরা বুঝিতে পারিনা । এ- 
কালের নিশনারীদের সহিত সেকালের প্রচারকদের তুলনাই হয় "id 
তাহাদের যে কত বাধ। বিপত্তির মধ্য দিয়। অগ্রসর হইতে হইয়াছে 
তাহা চিন্তা করিলে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে মস্তক নত হইয়া পড়ে। 
ব্যাপটিষ্ট মিশন, স্কট মিশন, আমেরিকান মিশন, বা যে কোন 
মিশনেরই অগ্রদুতেরা যেরূপ পরিশ্রম করিয়া! গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া 
বিস্মিত হন না এইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তি বিরল। কেরী, মীর্শম্যান, 
ওয়ার্ড, ডাফ. প্রভৃতির সাধ্য-দাধনে অবিচলিত অধ্যবসায়, স্থিরধী 
ও দৃঢ় সংকল্পের কথা বলিয়াছি। কলিকাতার বাহিরেও এইরূপে 
তাহাদের সহযোগী ও শিশ্যের! কিরূপ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা চিন্তা 


করা উচিত ৷ 


ঢাক! 
রেভাঃ আওয়েন লিওনার্ড (Rev. Owen Leonard) অনেক 


বৎসর ধরিয়া কিরিন্গী ও পর্তুগীজ মহলে শিক্ষাদান ও প্রচার কাধ 
করিয়া যখন দেশীয়দের মধ্যে আপন কার্য বিস্তার করিবার মানসে 
১৮১৬ অন্দে ঢাকায় যাইলেন তখন তাহাকে অনেক বাধা অতিক্রম 
করিতে হইয়াছিল । তিনি খৃষ্টধর্মপুস্তক বিতরণ করিলে স্থানীয় 
মুসলমানের! বিষম আপত্তি করিয়া ম্যাজিট্রেটের কীছে ইহার বিরুদ্ধে 
আঁবেদন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। 
মুসলমানেরা উৎসাহী হইয়া এই কারণে দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে 


av বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


১৮০৬. অব্দে যখন সুপ্রসিদ্ধ কেরীর দ্বিতীয় পুত্র ও মিঃ মুর ঢাকায় 
যাইয়া এইরূপ পুস্তক বিতরণ করেন ও খুষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন 
তখন তাহারা ম্যাজিষ্টরেটের কাছে আবেদন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন | 
ম্যাজিষ্রেটের আদেশে এই দুইজন খৃষ্টধর্ম প্রচারককে ঢাকা সহর ত্যাগ 
করিয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয় বারেও মুসলমানের! মনে করিলেন যে 
পূর্বেকার শ্যায় আবেদন করিলে তাহার! কৃতকার্য হইবেন; কিন্তু তাহারা 
এবার বিফল মনোরথ হইলেন | 

রেভাঃ লিওনার্ড উৎসাহের সহিত কার্ধে লাগি! গেলেন। তিনি 
তাহার প্রতি উপদেশান্গ্বারী বিদ্যালয় স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন 
এবং বহু কষ্টে স্কুলের জন্য ঘর পাইলেন। সহরের মধ্যে কয়েকটি 
বিদ্যালয় খোলা হইল; এখানে বাংলা, হিন্দুস্থানী ও পারসীতে খৃষ্টান 
«(^im পড়ান হইত। তিনি নিজের বাসাবাটীতেও একটি বিদ্যালয় 
খুলিলেন। ক্রমে ক্রমে বালিকাবিগ্ঠালয়ও খোল! হইল এবং RTA- 
গুলি খুব জোরের সহিত চলিতে লাগিল। এক সময়ে ঢাকা সহরে 
ও তৎনিকটবর্তী গ্রামে রেভাঃ লিৎনার্ড ২৬টি বিগ্ভালয় চালাইয়াছিলেন। 
বালক বালিকা লইয়া এগুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৪০০ | ক্রমে 
ক্রমে শ্রীরামপুরস্থ মূল সোসাইটীর অর্থাভাব হওয়ায় অনেকগুলি 
Rama উঠিয়। যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা পাঁচ শতে 
আসিয়। দীড়ায়। রেভাঃ লিওনার্ড স্বয়ং তাহার বাটীতে অবস্থিত 
স্কুলটির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ১৮৪৯ অবের জুলাই মাসের 
“ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট' নামক মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম। এই পত্রিকাখানি ‘এসোসিয়েশন অব ব্যাপটিষ্ট চার্চেস’ এর 
MARKT প্রকাশিত হইত। এই বর্ণনাটি পড়িয়া বোধ হয় যে 
Gres লিওনার্ডের বাটার স্কুলটি ইংরাজী স্কুলের ও অস্গুলি পাঠশালার 
অনুরূপ ছিল। যাহা হউক লিওনার্ডের বর্ণনাটি এই--“ইংরাজী 
বি্ঠালয়টিতে গড়ে ৬০টি বালক অধ্যয়ন করে। ছাত্রেরা__খুষ্টান, 
হিন্দু ও মুসলমান এই তিন শাখায় বিভক্ত। তাহাদিগকে আবৃত্তি, 
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লিখন, ইংরাজী ব্যাকরণ ও পাটীগণিত শিখান zu! বাইবেল, Watt's 
Hymn («fe গান) এবং Catechisms প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে 
পড়িতে su বিদ্যালয়ের কিয়দংশ সময় ইংরাজী হইতে বাংলায় ও 
বাংল! হইতে ইংরাজীতে বাইবেল অনুবাদ করান হয়। এই অভ্যাস 
দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের ইংরাজী শিখিবার এত uud হয় 
যে তাহারা এ Fá ক্ষুতির সহিত রত থাকে ।” 

রেভাঃ লিওনার্ড তাহার বিগ্ঠালয় বেশ উৎসাহের সহিত ৩২ 
বৎসর কাল, তাহার মৃত্যু দিন পর্যন্ত (২৩শে নভেম্বর ১৮৪৮) 
চালাইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকেরাও তাহাকে অর্থসাহাষ্য করিত। 
রেভাঃ লিওনার্ডকে অনেকগুলি বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করিতে হইত। 
অত্যবিক পরিশ্রমে ১৮৩৯ অবে তাহার স্বাস্থ্য ভাভিয়া যায়; এই সময় 
হইতে মৃত্যুদিন পর্যন্ত রেভাঃ ডব্লিউ, রবিনসন তাহার সহযোগীরপে কার্য 
করেন। 

যে রেভাঃ লিওনার্ড ঢাকায় শিক্ষা প্রচারে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া! 
সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহার জীবনীর বিষয় আমাদের জান! 
উচিত। ইনি আয়ার্লাগু-বাসী এবং ১৭৭২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
পঞ্চদশ x বয়সে ১৭৮৭ অব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 
সৈনিক হইয়। এদেশে আসেন। গোলন্দাজ হইয়া তিনি দম্দমে প্রেরিত 
হন। তিনি তাহার উপরিতন কর্মচারীদের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া 
পাঠ করিতেন ও এরূপে অনেক বিষয় শিক্ষা করেন। তিনি পাটীগণিত 
বিশেষভাবে অভ্যাস করিতেন ও ইহাতে শীঘ্রই বিশেষ পারদশাঁ হইয়া 
উঠেন। এই অল্প বয়সে তিনি নিজ চাকুরি করিতে করিতে তিনজন 
উপরিতন কর্মচারীর নিকট কেরাণীর কর্ম করিয়া যথেষ্ট ( তাহার পক্ষে ) 
উপার্জন করিতেন। এই সময় তিনি এক উচ্চপদস্থ ফরাসী 
কর্মচারীর «grs পানিগ্রহণ করেন এবং সংসার যাত্রা নিবাই করিতে 
'থাকেন। গোলন্দাজ দলের মধ্যে পয়েন্টস নামক একজন ধামিক 
সৈনিক ছিলেন ; ইনিই সর্বদা লিওনার্ডের নৈতিক জীবন উন্নত করিতে 
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সাহায্য করিতেন ; ইহারই প্রভাবে লিওনার্ডের নৈতিক স্খলন ঘটে নাই। 
লিওনার্ড মদ্য স্পর্শ করিতেন না; এবং মগ্ের জন্য যে ভাতা পাইতেন 
তাহা বাঁচাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেন। ১৭৯৪ অন্দে বে 
রোহিলা-যুদ্ধ ঘটে তাহাতে ইনি গোলন্দাজ সৈনিক হইয়। যুদ্ধ করেন। 
ইহাতে ইংরাজবাহিনী জয়লাভ করিলেও অনেক সৈনিকের প্রাণনাশ হয়। 
লিওনার্ড কোন প্রকারে রক্ষা পান । এই সময় তাহার অন্তরূর্তি' খুলিয়। 
যায়। ইহার পরে তিনি সার্জেন্-মেজর রূপে টিপুস্ুলতানের বিরুদ্ধে 
শ্রীরঙ্গপত্তনে প্রেরিত সৈন্যদলের সহিত যাইতে আদিষ্ট হইলেন এবং পথে 
স্তার আর্থার ওয়েলেসলীর অধীনে কোন m জয় করিতে যাইয়া বিশেষ 
মহত্বের পরিচয় দেন অনর্থক মন্ুয্য হত্যা না করিয়া দুর্গমধ্যস্থ লোক 
দিগকে তিনি ভয় দেখাইয়| বাহির করিয়া দেন। ইহার পূর্ব হইতেই তিনি 
ধর্মগ্রন্থ পড়িতেন। টিপুস্থলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর হইতে 
তাহার মন “অনন্ত নরক’ ও “মৃত্যুভীতি’ এই ছুই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়। 
পড়ে। তিনি এই সময় মনে মনে যাহা চিন্তা করিতেন তাহা তাহার 
ভাবায়ই উদ্ধত Ral দিলাম-_-7০৬/ can I hope that God 
will deliver me now, seeing I have sinned so much 
against Him since the Rohilla Battle in which He so 
mercifully preserved me?" লিওনার্ড বলেন যে এইবার 
ভগবান তাহার উপর মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তিনি সৈনিকের কাধ 
পরিত্যাগ করিয়৷ থিদিরপুরস্থ অনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইলেন! 
তিনি রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সময়ে রেভাঃ 
ব্রাউনের নিকট ধর্মকথা শুনিয়া! তাহার স্বীয় মত পরিবতিত হইতে. 
লাগিল। এই অবস্থায় ( ১৮০৬ অব্দে ) তিনি শ্ৰীরামপুরে রেভাঃ ওয়ার্ডের 
নিকট ধর্ম বিষয়ে উপদেশ লইতে যাইতেন। সেখানে তিনি ওয়ার্ডের 
নিকট বাংল! ভাষাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কলিকাতাতে 
থাকিয়! তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের নিকটেও যাতায়াত করিতে থাকেন। 
১৮০৯ অন্দে লালবাজারে কেরীর চ্যাপেল প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি 
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কেরী প্রভৃতির সহিত গভীরভাবে মিলামিশা করিয়া ব্যাপটিষ্ট 
মতগুলি গ্রহণ করেন। এই বংৎসরেই. তিনি অভিষিক্ত হন এবং 
রেভাঃ মর্সের (Rev. Peter Morse) বিগ্ালয়ে গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। মর্স ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। ইহার সংস্রবে আসিয়া লিওনার্ডের 
ধর্মজীবন আরও বিকশিত হয়। cw যতদিন বীচিয়াছিলেন ততদিন 
লিওনার্ড এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন নাই ৷ 

ইহার কিছু পরে মর্সের মৃত্যু হইলে তিনি তাহার বিদ্যালয় ত্যাগ 
করিয়া বেকার অবস্থায় পড়েন। এই সময় শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ 
মিশনারীর গির্জা কলিকাতাস্থ দরিদ্র পর্তুগীজ বালকদের জন্য “বেনেভোলেপ্ট 
ইন্ট্রিটিউসন' (Benevolent Institution) নামক বিদ্যালয় স্থাপন 
করিলে লিওনার্ড উহার প্রথম শিক্ষকরপে নিযুক্ত হন। এইখানে কয়েক 
বৎসর কাজ করিয়া ইনি ১৮১৬ অব্দে ঢাকায় গমন করেন। ঢাকায় 
যাইবার পরের ঘটনা পূর্বেই বিবৃত কর! হইয়াছে। 


বীরভূম 

বীরভূমে মিশনারীরা femel বিস্তারকল্পে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন । 
এ বিষয়ে এখানকার স্থানীয় লোকেরা খৃষ্টান মিশনারীদের অর্থ সাহায্য 
করিতেন। ১৮৪৮ MAI ফেব্রুয়ারী মাসের “ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট 
পত্রিকায় দেখা যায় যে ব্যাপটিষ্ট মিশনের স্কুলগুলিতে প্রায় একশত ছাত্র 
অধ্যয়ন করিত। এগুলি স্থানীয় অর্থ সাহায্যে চলিত। আরও লিখিত 
আছে যে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ ছাত্রদের আধ্যাত্মিক ও সাধারণ 
বৈষয়িক জ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা করিয়। সম্তষ্ট হইয়াছিলেন। 

১৮৪৭ অব্দের মার্চ মাসের “ওরিয়েন্টাল ব্যপটিষ্ট পত্রিকায় স্থানীয় 
মিশনারী রেভাঃ জে, উইলিয়ামসন (The Rev. J. Williamson) 
মহাশয় যে পত্র লিখেন তাহাতে সে সময়ে মিশনারী মহাশয়গণ কর্তৃক 
পরিচালিত বিদ্যালয়ের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় সিউড়িতে 
ইংরাজী ও বাংলা উভয়প্রকার বিছ্ভালয়ই মিশনারীদিগের উৎসাহে 
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বিশেষভাবে উন্নত হইয়াছিল স্থানীয় ভদ্রলোকের! বৎসরে একবার 
করিয়া ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিতেন চিন্তাকর্ষক হইবে আশা করিয়া! রেভাঃ 
উইলিয়ামসনের পত্র হইতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় অংশটি উদ্ধত করিলাম 2 
* Both our English and Bengali Schools continue in 


:an efficient state particularly the former which is at 
present on the increase. The schools are regularly 
examined by me every month, and by the residents 
of the station once a year. They are wholly 
supported by local contributions and by this means 
a very considerable amount of sacred as well as 
secular knowledge is imparted to the children and 
youth who attend them. ...I have, during the past 
year distributed a considerable number of Bengali 
scriptures at their particular request (The Oriental 
Baptist Church March, 1847). [আমাদের ইংরাজী ও 
'বাংল| স্কুলগুলি উত্তমরূপেই চলিতেছে, বিশে করিয়া ইংরাজী স্কুলগুলি 
'এবং উহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে। স্কুলগুলি আমার দ্বার! মাসে 
একবার এবং স্থানীয় অধিবাসীগণ দ্বারা বৎসরে একবার পরিদগ্িত হয়। 
স্কুলগুলির বায় স্থানীয় অধিবাসীগণই বহন করেন এবং এইগুলির সাহায্যে 
ছাত্র ও যুবগণ প্রভূত আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জ্ঞান লাভ করে ee গত 


বংসর জনগণের অনুরোধে আমি যথেষ্ট সংখ্যক বাংলা ভাষায় লিখিত 
ধর্মপুস্তকাদি বিতরণ করিয়াছি । ] 


বণ্েহর 


. যশোহরেও ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা শিক্ষা বিস্তারকল্পে প্রথম প্রথম 
তেমন কৃতকার্য হইতে পারেন. নাই। ১৮৪৭ অব্দের নভেম্বর নাসের 
ওরিয়েন্টাল ব্যাপি পত্রিকায় স্থানীয় পাদরী .রেভাঃ জে, প্যারী 


গ্রামাঞ্চলে মিশনারী শিক্ষাবিস্তার ৮৩ 


যাহা লিখেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে তখনও তথায় বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয় নাই। তিনি এই পত্রে অবিলম্বে বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্তব্য বলিয়া! 
তাহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন Schools ought to be 
immediately established. If we do not, the people 
will think us indifferent about the interst of their 
children." কিন্তু ইহার পূর্বে বশোহরে বালিক! বিদ্যালয়ের সমূহ 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । বিদ্যালয়টি রেভাঃ প্যারীর স্ত্রী চালাইতেন 
এবং ৬টি দেশীয় খৃষ্টান বালিকা! লইয়া ইহা খোলা! হয় ; ১৮৪৭ অব ছাত্রী 


সংখ্যা ছিল ১৩ জন। এখানে পুস্তক পাঠ ও সীবন-শিক্ষ। দেওয়া হইত 1 


১৮৫০ অব্দের মার্চ মাসের “ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট' পত্রিকায় রেভাঃ 


-প্যারী খৃষ্টান বালকদিগের শিক্ষা কল্পে যে আবেদন প্রকাশ করেন, তাহা হইতে 


জানা যায় যে রেভাঃ প্যারী হিন্দু ও মুসলমানদিগের শিক্ষাকল্পে স্থানীয় 
ভদ্রলোকদিগের অর্থসাহাযো (যদিও ইহা যৎসামান্য ) তিনটি বাংল! 


পাঠশালাও স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্ত দেশীয় খৃষ্টান বালকদিগের বিদ্যালয় 


পরিচালনা! সম্বন্ধে তিনি সাধারণের নিকট বা কলিকাতাস্থ মূল সোসাইটার 
নিকট কোনই অর্থ সাহায্য পান নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া খৃষ্টান সমাজের 
নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য প্রকাশ্যে আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। 
রেভাঃ প্যারীর পূর্বোক্ত আবেদন পত্র হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
তথ্য জানিতে পার! যায়। তিনি বলিতেছেন যে ১৮৫০ অব্দের বহু বংসর 
পূর্বে একজন খৃষ্টান সিভিলিয়ান যশোহরে হিন্দু ও মুদলমান বালকদিগের 
শিক্ষাকল্পে মানিক ২০২ সাহায্য করিতেন | অন্যান্য ভদ্রলোকের নিকট 
মাসিক e. টাকা হইতে ৬২ টাক! টান। উঠিত। ইহ। হইতে চারি পাচ 
শত হিন্দু মুসলমান বালকের জন্য স্থাপিত ৮৯টি বাংল! RIA 


ডলিত। এইসব বিদ্যালয়ে অবশ্য খৃষ্টীয় ধৰ্মমূলক শিক্ষ। দেওয়| হইত। 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে ১৮৫০ SOT যণোহরে হিন্দু মুদলমান দিগের 
শিক্ষার জন্য তিনটি বাংলা বিদ্যালয় বর্তমান ছিল। ইহার জন্য সাধারণে 
যে সাহায্য করিতেন তাহাতে বিদ্যালয়ের খরচ উঠিত না । «2b 


v8 বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


হইতে প্যারীকে তিনজন সরকারের বেতন, পুস্তক ক্রয়, জমির খাজনা, 
স্কুলবাটী মেরামত ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। তাহার উক্তি 
উদ্ধৃত করিলাম_-“119109 years ago a Christian civilian 
used to subscribe twenty rupees per month towards. 
their support. Others subscribed from three to six 
rupees per month. In those days we had eight or nine: 
vernacular schools in which from 400 to 500 Hindu 
and Mohamedan boys used to receive Christian. 
education. At present I have only three schools. 
supported by subscriptions to the amount of twelve 
rupees. With this small sum I have to pay the 
salaries of three sarkars and to meet the expenses of 


books, ground rent, repairs of the school-rooms." 
(Oriental Baptist, May, 1850.) 


দিনাজপুর 


১৮৪৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে ‘ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট' পত্রিকায় 
দিনাজপুরের প্রচার কার্য সম্বন্ধে রেভাঃ এইচ, স্মাইলীর যে পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহাতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব মাত্র অবগত হওয়া যায়। 
বিদ্যালয় কিরূপ ছিল, ছাত্র সংখ্যাই বা কত, স্থানীয় লোকের! অর্থ 
সাহায্য করিত কি না, এসব বিষয় কিছুই জানা যায় না। ১৮৫০ অব্দের 
“ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট পত্রিকায় মার্চ মাসে রেভাঃ স্মাইলী তাহার 
প্রচার কার্ধের যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় 
যে দিনাজপুরের বিদ্যালয়টির ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল এবং 
ছাত্র সংখ্যা একশত ছিল। এই বৎসরের মে মাসের পত্রিকায় রেভাঃ 
স্মাইলির যে পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্থানীয় লোকের পুত্রদিগের 
বাংলা পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে সামান্য তথ্য অবগত seu যায়! 


গ্রামাঞ্চলে মিশনারী শিক্ষাবিস্তার ৮৫ 


'রেভাঃ স্মাইলী বলিয়াছেন যে স্থানীয় কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় 
তাহাকে বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক দেখাইবার সময় “শিশুবোধক' ও 
agar দেখান। পরে শিক্ষক মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন 
যে বিদ্যান্ুন্দর বালকদিগকে পড়ানো হয় না। 


বরিশাল 

বরিশালে ব্যাপৃটিষ্ট মিশনারীরা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা, বিস্তারের 
বিষয়ে তেমন কিছুই করেন নাই । তবে ১৮৫০ অবের অক্টোবর সংখ্যার 
এওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি নিবেদন পত্র বা 
appeal পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহার! নিজেদের দলভুক্ত খৃষ্টান- 
দিগের জন্য বরিশালের ছয়টি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । এই 
ছয়টি বিগ্তালয়ে ১৮৪৯ অন্ধের ডিসেম্বর মাসে ১৩০ জন ছাত্র পাঠ করিত। 
অর্থরচ্ছতা বশতঃ ইহারা শিক্ষা বিষয়ে কিছু করিতে পারিতেছিলেন না 
উল্লিখিত আছে। ১৮৪৮ অবের মার্চ মাসের ‘ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট 
পত্রে মেসার্স eura ও পিয়াসের (M/s Wenger and Pearce) 
বরিশীলস্থ ব্যাপটিষ্ট মিশনের কার্য পরিদর্শনের যে বিবরণ পাওয়া যায় 
তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে দেশীয় খুষ্টানেরা অশিক্ষিত কিন্ত 
তাহারা শিক্ষালাভ করিতে ব্যগ্র। কথিত আছে যে তাহারা খুষ্টান 
মিশনারীদের নিকট Spelling Book চাহিলে মিশনারীরা তাহাদের 
প্রার্থনা পুরণ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৫০ অব্দের পূর্বকথিত 
নিবেদন পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বরিশালে খৃষ্টান বালিকাদিগের 
জন্য বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল | এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের 
পত্রে রেভাঃ জে, সেল “বরিশালে স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক চেষ্টা" প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন যে “বরিশালের ARITA ১৮টি স্ত্রীলোক প্রত্যহ 
উপস্থিত থাকে ও শিক্ষালাভ করে। ইহাদের মধ্যে আটটি ছাত্রী প্রথম 
শ্রেণীতে পাঠ করে, তাহাদের পাঠ্য ‘নিউ টেষ্টামেন্ট', “দি পিলগ্রিমস্‌ 


প্রগ্রেস এবং এই ধরনের পুস্তাকাদি ।” 


মিশনারী শিক্ষার মুল্যায়ন 


যে সব বিদ্যালয়ের কথ৷ পূর্বে বিবৃত কর! হইয়াছে তাহাদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খুষ্টানধর্ম প্রচারে সহায়তা করা। প্রকৃত শিক্ষা 
বিস্তার সকল স্থানে আদৌ হইত না এবং ইহা আশা করাও যাইত ali 
তবে মিশনারী মহোদয়ের এ বিষয়ে সামান্য যাহ! করিয়াছেন তাহার 
জন্যও আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ সব বিদ্যালয়ে খুষ্টানেতর 
জাতির শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ এমন কি যৎসামান্য সাহায্য করা দুরে 
থাকুক নিজ সম্প্রদায়স্থ দেশীয় খৃষ্টানদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়েও 
উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত না। বাইবেল বা তাহার ব্যাখ্যা 
পুস্তক বা wen: কোন পুস্তক পাঠই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইত ৷ 
মিশনারী মহোদয়ের! বঙ্গের গ্রামে গ্রামে খুষ্টর্ম প্রচারে যেরূপ অসমসাহসিক 
কার্য করিয়াছেন, যেরূপ অবিচলিত অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের উজ্জল 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও দেশীয়দের শিক্ষা 
বিস্তারে নিয়োগ করিলে তাহারা দেশের প্রভূত কল্যাণ করিতে পারিতেন। 
কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিশেষ অপরাধ নাই। ভীহারা যে অধার্জিক 
বা আমাদের অবল্যাণকামী ছিলেন তাহা নহে। তাহারা তাহাদের 
বিশ্বাসাুরূপ কর্মই করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে 
ভারতবাসীরা আদ ধামিক নহে; তাহাদের মধ্যে চরিত্রবান মানুষ নাই, 
তাহাদের রুচি বিকৃত, নীতি বিকৃত, এক কথায় তাহারা মন্ুষ্যহলেশ 
বজিত। এই জন্তই বোধ হয় তাহারা! আমাদের আত্মার কল্যাণের wy 
সর্বদা jl ছিলেন ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন | 
এই জন্তই আমাদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
পারেন নাই। হারা আমাদের বালক বালিকাদিগকে eng দু্্মরত 
বলিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় বালক বালিকাদিগকে ge বল৷ 
তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসাবাদ বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিতেন ! 
রেভাঃ সেল পূর্বোল্লিখিত বরিশালে স্ত্ীশিক্ষা বিধায়ক চেষ্টা” প্রবন্ধে 
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তাহাদের স্থাপিত খৃষ্টান বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের মধ্যে দুনীতি 
ও দুগবর্পপরায়ণতার লেশ নাই বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে এরূপ 
প্রশংসা দেশীয় বালক বালিকাদের পক্ষে অত্যধিকই। তাহার উক্তি 
উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া! গেল_ “There is nothing vicious 
among them and this is saying much for native 
children." ( The Oriental Baptist, September, 
1850 ). 

আমাদের দেশীয় লোকদের প্রতি মিশনারীদের এরূপ অশ্রদ্ধার 
কারণ অনুশীলন করিতে গিয়া দেখা যায় যে তাহারা সাধারণতঃ শিক্ষিত 
দেশীয়ব্যক্তিগণকে এড়াইয়। প্রচারকার্ধের সুবিধার জন্য অশিক্ষিত 
দেশীয়দিগের অধিক সংশ্রবে আসিতেন এবং বোধ হয় সেই সকল 
অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও ছূকর্সান্বিত দেখিয়া এই অযৌক্তিক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এদেশীয় বালক বালিকারা পর্যন্ত 
gifs ও weqe নহে। একথ। fes কখনই বলা যায় না যে, 
অশিক্ষিত হইলেই অধার্সিক হয়। তথাকথিত নিয়শ্রেণীর লোকদের 
মধ্যে এরূপ ঈশ্বরভক্তি ও বিশ্বাস দেখা যায় যে, শ্রদ্ধায় আমাদের GS 
অবনত হইয়| পড়ে। দারিদ্র্যের নিগীড়ন ও সামাজিক অবস্থা বৈচিত্র্য 
তাহাদের কেহ ছুনীতিপরায়ণ হইলেও সমগ্র জাতিকে অভিযুক্ত করা 
অন্যায় | 

মিশনারীরা নিয়শ্রেণীর লোকদিগকে অর্থ, সামাজিক ্বচ্ছলতাঃ 
ব্রা্ণদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে লোভ 
প্রদর্শন করিয়া খৃষ্টান করিতেন এবং এই শ্রেণীর লোকদ্রিগকে যংসামান্ত 
শিক্ষা দিয়! প্রচারক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। এ শ্রেণীর 
শিক্ষকেরাই যে মিশনারী স্থাপিত বিদ্যালয়ে অধিক প্রবেশাধিকার লাভ 
করিতেন তাহা ১৮৪৯ ভবের ডিসেম্বর মাসের ‘ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট' 
পত্রিকায় স্বীয় নাম গোপন করিয়া 41১06010209” নামক ব্যক্তি 
( ইউরোগীয়) যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বেশ প্রতীতি 
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হইবে । তিনি সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কলিকাতাস্থ 
সর্ববিধ শাখার মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে হিন্দু সমাজের 
নিয়শ্রেণীস্থ শিক্ষক বা দারিদ্র্যপীড়িত কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক দ্বার! 
অধ্যাপনা হয় এই জনশ্রুতি সত্য কিনা। সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং উত্তর 
না দিয়া তাহার পাঠকদিগকে ইহার উত্তর দিতে বলিয়াছেন। পত্রখানি 
উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া! গেল e 
To 

The Editor of the Oriental Baptist. 
Dear Sir, 

Presuming that you are well informed on 
all points relating to missionary operations I 
thought I could not do better than enquire of you 
Whether the following statement is or is not founded 
on the truth viz., “That the native schools conducted 
by the Calcutta Missionaries of whatever denomina- 
tion are supplied chiefly from the lower ranks of 


Hindu Society and that poverty alone sends a few 
from the higher castes.” 


Menippus. 
IS, better informed 
us the favour to 


( Note— Will some of our reade 
on this subject than ourselves, do 
answer this inquiry—Egq. ) 


[ “ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট” পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু_ 
প্রিয় মহাশয়, 


আপনি মিশনারীগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে অধিকতর অবহিত 


আশা করিয়া নিয়লিখিত বক্তবাটির সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত 


আপনার নিকট এই পত্রটী লিখা সমীচীন মনে করিলাম । বক্তব্যটি 
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এই £ “কলিকাতায় সকল মতাবলম্বী মিশনারীগণ কর্তৃক পরিচালিত 
এ দেশীয় লোকেদের জন্য বিদ্যালয় সমূহে নিযুক্ত শিক্ষকগণের 
অধিকাংশই হিন্দু সমাজের নিমনশ্রেণী হইতে উদ্ভুত এবং তাহাদের মধ্যে 
অতি অল্প কয়েকজন দারিত্র্য-নিবন্ধন উচ্চশ্রেণী হইতে আগত” I 
“মেনিপ্লাস” 

(সম্পাদকীয় মন্তব্য __আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সংবাদ রাখেন 
এরূপ কোন সন্ধদয় পাঠক উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিলে আমরা 
বাধিত হইব 1) ] 


সেকালের পাঠ্য পুস্তক 

কুম্থমাবলী 

সেকালে ভারতচন্দ্র পাঠের খুব প্রচলন ছিল। ১২৫৮ সালে 
বা ১৮৫২ অব্দে বঙ্গদেশীয় স্কুল কলেজে পাঠ্য হিসাবে ‘কুন্নমাবলী’ বা 
বাঙ্গালা ভাষার কাব্যসমূহের সার সংগ্রহ ছুই «e প্রকাশিত zu 
প্রথম খণ্ডে ঝ প্রথম ভাগে ভারতন্দ্রের অন্নদামঙ্গল হইতে ১৬৯ পৃষ্ঠা 
পূর্ণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৭০ পৃষ্ঠা হইতে ১৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
গঙ্গা-ভক্তিতরঙ্গিণীর তৃতীয় অধ্যায় হইতে কয়েকটি কবিতা সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে আর কোন কবির গ্রন্থ হইতে «fi উদ্ধত 
করা হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে কবিকন্কণ হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠা, কবিরঞ্জন 
রামপ্রসাদের Raima হইতে ১৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা, বাসবদত্তা 
হইতে ১৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৭০ পৃষ্ঠা, অদ্ভুত রামায়ণ হইতে ১৭১ পৃষ্ঠা 
হইতে ১৭৬ পৃষ্ঠা কবিতায় পূৰ্ণ কর! হইয়'ছে। à 

Sasat কবিত| সেকালে বড় প্রিয় ছিল। ইহাতে কাব্যের 
আদর্শ উপাদান সমূহ বর্তমান বলিয়! সকলে বিশ্বাস করিতেন। এ বিশ্বাস 
যে এখনও অনেকে পোষণ করেন তাহা বলা বাহুল্য। কুন্থমাবলীর 
সঙ্কলয়িতা (শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ৰ নাথ রায়) পুস্তকের ভূমিকায় ভারতচন্দ্ 
সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন £ “কবি্বশক্তি সিন্ধুট-লহরী-ধৌত বালুকা- 
মণ্ডলীর ন্যায় নহে যে, আপামর সকলেই অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া যথেগ্দীত 
PST করিতে পারে। বিশেষ দৈবী অনুকম্পা না হইলে angue 
জমান কোনমতে সম্ভব নহে। তৎপ্রমাণ এই যে অধুনা অনেকেই 
“য়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শিরীষ কুহথমাভাষা ও 
সুকুমার যে ভারতচন্দ্র-কবিতা, তন্তুল্য রচন| করিতে কে সক্ষম হয়েন। 
"Wife নক্ষত্রের বারিবিন্দু যেমন বন্তবিশেবোপরি পতিত হইলে তাহাতে 
এক বিজাতীয় গুণ উৎপত্তি হয়, eue ভগবৎ প্রসাদ স্বরূপ genae 
“শে ভগাৰ্রবাক্তি প্রাপ্ত হয়েন ভাহাতেই এই অসাধারণ কবিতা রচনার 


সেকালের পাঠ্য পুস্তক T 


ক্ষমতা জন্মে!” পূর্বোক্ত ভূমিকায় কমা, সেমিকৌলন, দাড়ি বা ছেদ দৃষ্ট 
হয়; কিন্তু জিজ্ঞাসার চিহ্ন প্রভৃতি দুষ্ট হয় না। 


অদ্ভূত রামায়ণ 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে কুস্থমাবলীতে ( ২য় খণ্ডে) অদ্ভূত রামায়ণ 
হইতে কবিতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে | এই পুস্তকখানির কথা অনেকেই 
অবগত «a! আমি College of Fort William এর জন্য 
ক্রীত এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছি ^ এখানি ১৭৭৪ শক বা 
১৮৫২ অব্দে বেদান্ত যন্ত্রে (বেদান্ত প্রেস) মুদ্রিত হয়। অন্ুবাদকের 
নাম শ্রীহরিমোহন গুপ্ত। ইহা বাল্মীকির অদ্ভুত রামায়ণ নামক কাব্যের 
অনুবাদ। পুস্তকখানি যদিও ১৭৭৪ শকান্দে প্রকাশিত হয়, ইহার প্রথম 
যোড়শ-সর্গ কয়েক বর্ষ পূর্বে রচিত হইয়াছিল। 


রামায়ণ ভানুবাদ 

অনেকের বিশ্বাস শ্রীযুক্ত হেমচন্্র RIR রামায়ণের প্রথম 
অনুবাদক। অদ্ভুত রামায়ণ কাব্যের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় 
afaka মহাশয় ১৭৭৪ শকাবের পূর্বে মূল রামায়ণ গ্রন্থের অনুবাদ 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নান! কারণে ইহা হইতে বিরত হন। 


কাব্যে অশ্লীলতা 

অনেকের ধারণা যে এ যুগেই বুঝি শিক্ষিত সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের 
চেষ্টায় পুস্তকের অশ্লীল অংশ পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। 
সে যুগেও লোকেরা প্রাচীন কাব্যের অশ্লীল অংশ যে sten 
ছাত্রদের পাঠের অযোগ্য তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন, এবং তাহ! বজ্জন 
বিষয়ে যত্রবান ছিলেন। কুন্্মাবলীর ভূমিকায় এ বিষয়ের বিশেষ 
আলোচনা করা, হইয়াছে। : সে wem কিয়দংশ উদ্ধৃত করা 
হইল £ “কিন্তু যদিচ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধ 


টি রুটি. হী 
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রচনা বিশেষ alg বিশিষ্ট হইয়া অতিমাত্র জনকমনীয় হইয়াছে তথাপি উক্ত 
পুস্তক কোনরপের ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে। যেহেতু স্থানে স্থানে 
বিবিধ অশ্লীল বাক্য ও কদৰ্য্য ভাবা ব্যবহার হওয়াতে তাহ! ভদ্র সমীপে 
Swie নহে ; অতএব এই দোষ সমূহ নিবারণার্থে প্রচুর প্রযতবদ্বারা এ 
সকল অপকৃষ্ট ভাব ও বীভৎস বর্ণনার পরিত্যাগ করিয়া উক্ত কবিদিগের 
সারভাগ মাত্র সঙ্কলন পূর্বক এই গ্রন্থ সংকলন করা গেল। ভরস। এই যে 
স্বদেশীয় বালকগণের হস্তে এই পুস্তক নিরাশঙ্কায় অপ্সিত হইতে পারিবেক।” 


দেবনাগর অক্ষর 


পূর্বে অনেক পণ্ডিতের দেবনাগর অক্ষরের সহিত পরিচয় ছিল না। 
পণ্ডিতের অনেকে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিতেন | 
১৭৭২ শকাব্দে (১৮৫০ অব্দে) ‘শতকাবলী’ নামক সন্দর্ভ-গ্রন্থে যে 
ছয়খানি শতকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বাংলা! অক্ষরে মুক্রিত 
হয়। এই শতকগ্রন্থগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া, গণ্য। ভূমিকায় 
প্রকাশক (বিহ্বগ্রাম নিবাসী রামরত্ব ভট্টাচার্য ) মহাশয় বাংলা অক্ষরে 
মুদ্রিত কবিতার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধত হইল ঃ 
“এ দেশস্থ সকল লোকদের দেবনাগর অক্ষরে পরিচয় নাই, অতএব এই 
শতকাবলীকে সাধারণের ব্যবহারোপযোগিনী করিবার মানসে বাঙ্গাল! 
অক্ষরে মুদ্রিত করিলাম” ১৮২৭ অকে শ্রীরামজয় তকীলঙ্কার কর্তক 
প্রকাশিত দায় কৌমুদী ও দত্তক কৌমুদীও বাংল! অক্ষরে মুদ্রিত। 

এখানে রামজয় তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। ১ ২৬১ সালের 
১লা মাঘ তারিখের একটি দলিল হইতে জান। যায় যে ইনি সুবিখ্যাত ' 
TIA বিষ্যালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৃত্যপতয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রামমোহন 
বিদ্ঠাবাগীশ i 

তায় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত যুক্ত থাকিয়া 


বাংল! ভাষার গঠণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । মৃত্যুঞ্জয় বিষ্যালঙ্কার 
১৮২৭ অবের পূর্বে গতায়ু হন। 
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দায়-কৌমুদী গ্রন্থের আরন্তে লিখিত আছে_-শ্রীমদেগীড়-রাজ্য 
রাজধানী ধর্মাধিকরণ ধর্মাধ্যক্ষ ববীন্দুবীন্দ্র শ্রীল শ্রীজনক মৃত্যুপতয়ে 
ব্রহ্মণি সংলীনে IP EI হইতে বুঝা যায় যে ১৮২৭ অব্দের পূর্বে 
IJARA মৃত্যু হয়। | 


সংস্কৃত বাংলা কোষ 

১৮০৯ অন্দে ‘সংস্কৃত শব্দাঃ বঙ্গদেশীয় ভাবা চ’ নামে একখানি 
সংস্কত-বাংলা৷ কোব-গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহা একখানি অভিধান। 
সংস্কৃত শব্দগুলি পৃষ্ঠার বামদিকে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত এবং তাহার 
দক্ষিণে বাংল! অক্ষরে তাহার বাংলা প্রতিশবগুলি প্রদত্ত। পুস্তকখানিতে 
গন্থকারের নাম নাই। ইহা 'হিন্দস্থানি প্রেস হইতে টমাস হাবার্ড 
(Thomas Hubbard) কর্তৃক মুদ্রিত লিখিত আছে। পুস্তকখানির 
ইংরাজী নাম দেওয়। আছে, *Vocabulary—Sanskrit and 


Bengali. 


ব্যাকরণ ও অনুবাদ 

১৮৫৪ অন্দে বহু-ভাষা শিক্ষার্থীর জন্য ‘Polyglot Grammar 
and Exercises নামে একখানি পারসি, আরবি, হিন্দী, বাংলা ও 
ইংরাজী ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কিত পুস্তক প্রকাশিত 
হয়। পুস্তকখানি স্বদেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের জন মুন্সী দেবী প্রসাদ রায় 
কর্তৃক লিখিত A! এই পুস্তক লিখিতে ফোট উইলিয়ম কলেজের 
sea মুন্দী বাবু হরিমোহন TS ও মাদ্রাসার (Mohamedan 
College of Calcutta) শিক্ষক মৌলবী জোয়াদ আলি বিশেষ 
সাহায্য করেন । কলিকাতার জয়গোপাল বসাকের আন্ুুকুল্যে পুস্তকখানি 
ব্যাপটিষ্ট মিশন্‌ (AA জে, টমাস কর্তৃক মুদ্রিত এবং থ্যাকার feo 
এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক হইতে সে কালের 
প্রচলিত প্রতিশব্দ জানিতে পারা যায়, যথা “Who is that 
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European? এর অনুবাদ করা হইয়াছে_-“ও গোরা কে।” 
European এর প্রতিশব্দ ছিল ‘গোর!’ ; এখন হইয়াছে সাহেব । 
“Don’t forge? এর অনুবাদ কর| হইয়াছে “AzRe না” । 
"Awake me very early”— “afs প্রাতে আমাকে জিয়াইও” ; 
"Bring some wine and water”— “কিছু মদরিক| এবং জল 
আন”; “In this house there's a hall and 3 rooms"— 
“এই ঘরে এক দালান এবং তিন কুঠরী” ; "Make me a coat"— 
“আমার নিমিত্ত একটি কুরতি প্রস্তুত কর” ইত্যাদিরূপ অনুবাদ করা 
হইয়াছে। "Vests" (?) এর বাংলা মোজা, "Shoes" এর 
“জুতা” এবং "Stocking? এরও “মোজা” লিখা হইয়াছে। 

"Ink" এর বাংল! "fuae" এবং "Cotton" এর বাংলা 
— “রুই” করা হইয়াছে। 


সাধু ভাষার ব্যাকরণ সংগ্রহ 

১৮৪০ SER বা ১২৪৭ সালে “সাধুভাবার ব্যাকরণ সংগ্রহ’ নামে 
একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ শ্রীভগবচচন্্র বিশারদ কর্তৃক রচিত z | পুস্তকখানির 
ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে__“সংস্কৃত মতানুযায়ী সাধুভাবার সাধু সরল শব্দ- 
বিন্যাস পূর্বক রচিত” | এই পুস্তক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সেন মহাশয়ের 
সহায়তায় শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বসুর দ্বার! চোর বাগানের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান 
ছাপা যন্ত্রে মুদ্রিত হয় । 

এই পুস্তকের গ্রন্থকার মহাশয় উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট «faul বিবৃত 
করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে “বাবনিক ভাষার বা পারস্য 
ভাষার সহিত সাধু ভাষার ( অর্থাৎ বাংলা ভাবার) এত সংমিশ্রণ 
হইয়াছে যে তাহাদের প্রভেদ প্রবোধের অসম্ভব, সুতরাং Salal কেবল 
সাধুভাষার ব্যবহার না থাকাতে তণ্ভাষার নিয়ামক কোন ব্যাকরণ কোন 
বিজ্ঞ কতৃক সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু RA সাম্প্রতিক রাজ্যাধিকারীর 
অতি বিচক্ষণ নানা ভাষা হবিজ গুণগরাহী গুণাকর Aa Aae গভর্ণনেন্ট 


i 
" 
| 
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কর্তৃক পূর্বোক্ত ভাবা অর্থাৎ পারন্ ভাষার অনাদর পূর্বক এতদ্দেশে এ 
সাধুভাষা প্রচলীকৃতা হওয়াতে আধুনিক অনেক প্রকার গ্রন্থ উক্ত ভাবায় 
অনুবাদিত ব। সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। অতএব এ সাধুভাষার 
ব্যাকরণ এক্ষণে অত্যাবশ্যক:-:-* *-*বর্তমান রাজকীয় ভাষা, অর্থাৎ 
ইংলণ্ডীয় ভাবারও যেরূপ প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ তাহার প্রতি লোকের যাদুশ 
অনুরাগ তাহাতে স্বদেশীয় ভাষার প্রতি বিশেবরূপে বীতরাগ বোধ 
হইতেছে | অতএব কাহারও কেবল সংস্কৃত ভাবার শিক্ষাতে সম্যক প্রবৃত্তি 
হয় না এবং ততন্তনিয়ম নির্ধারণ পূর্ববক এ সাধুভাবার কোন ব্যাকরণও 
অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় নাই, তবে যে কোন মহাশয়ের! 
যে যে ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার মধো সংস্কতান্যারী সাধুভাবার 
জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত ৷” 

ুগ্ধবোধাভিধেয় সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থুলার্থ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া 
সাধুভাষায় এই ব্যাকরণ সার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইয়াছিল | 

এই পুস্তকে যদিও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ হইতে অনেক বিষয় লওয়া 
হইয়াছে তথাপি প্রচলিত ভাবার ক্রিয়ার ধাতু প্রকরণ, ধাতুরপ ব্যবস্থা, 
কারক প্রকরণ প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ধাতু প্রকরণের 
উদাহরণ দিতেছি_ 


ধাতু বিভক্তি সিন পদ 
লও ই লই 
করি ই করি 
করি অ অহ কর করহ 


ইহার প্রথম সুত্র_-“থাতু বিভক্তিপরে ধাতুর অন্ত্য ওকার ইকার হয়। 
এবং ধাতুর অন্ত্য ওকারের পূর্বব্তি ও এবং এ থাকিলে তংস্থানে উ 
এবং ই হয় তাহাতে উকার পরে একারের লোপ হয় এবং স্বর পরে 
অন্ত্য ইকারের লোপ হয় কেবল ওকার পরে লোপ হয় T 
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বহুদৃৰ্শন 

এই পুস্তকটি নীলরত্ব হালদার কর্তৃক সঞ্চলিত এবং শ্রীরামপুরে 
১৮২৬ অন্দে মুদ্রিত । পুস্তকেই ইহার নাম ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে ইহার 
উদ্দেশ্য দেওয়া হইয়াছে_“বহুদর্শন অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ও লাটিন জাতীয় 
ও গোঁড়ীয় ও সংস্কৃত ও পারন্ত ও আরবীয় ভাষার বহুবিধ দৃষ্টান্ত ও 
নীতিশিক্ষা।” গ্রন্থের সহিত যে ভূমিক! বা ‘অনুষ্ঠান পত্র’ দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে-_-নিবেদন বহুকালাবধি বঙ্গভাবার 
বহুবিধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ-করণে বহুতর s ছিল যেহেতুক এক গ্রন্থে 
দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বহুদশী হওনের সন্ভাবন হয় অতএব এই সংগ্রহ ভিন্ন 
জাতীয় প্রসিদ্ধ বাক্য এবং শাস্তরোক্তির তাৎপর্য স্বজাতীয় শাস্ত্রোক্তি 
চলিতোক্তির সহিত এঁকাবাক্যতা ও সমন্যায় করিয়া স্কলিত করা 
হইয়াছে।” পুস্তকটি হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ 
In every work begin and end with God. 
বঙ্গানুবাদ £__তাবৎ কর্ম ঈশ্বর স্মরণ পূর্বক আর্ত ও সমাপণ করহ। 
যথা সংস্কতঃ ৪- আদ্যবান্তে চ মধ্যে চ হিঃ সর্বত্র গীয়তে। 
A friend in need is a friend indeed. 
IFRIM £_ দুঃখেতে যে বন্ধু থাকে। সত্য বন্ধু বলি তাকে। 
যথা সংস্কৃতঃ £_স বন্ধু cfl বিপন্নামাপছ্দ্ধারণ ক্ষমঃ | 
Great boast small roast. 
বঙ্গানুবাদ 2—« গর্ব অল্প দ্রব্য । 
যথা সংস্কতঃ 2— বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়। 1 
Durum belum necessitus (Latin) 
Need makes the naked man run. 


বঙ্গানুবাদ ৪দায় উপস্থিত হইলে qu ত্যাগ করিয়া পালাইতে হয়। 


যথা সংস্কৃত ৪--উপস্থিতায়াং বিপদি ঘোরায়াং স্বীয়রক্ষণে ধীমন্তিঃ 
"CREER IR TE, পলায়নং। 
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বাঙ্গালার ইতিহাস ) 

'বাঙ্গলার ইতিহাস’ পুস্তকটি গোবিন্দ চন্দ্র সেন কর্তৃক মার্শম্যানের 
‘History of Bengal হইতে অঙ্গুদিত। ইহা ‘সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে 
১৮৪২ অন্দে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। কবে প্রথমবার মুদ্রিত হয় তাহ! 
জানিতে পারি নাই। এই পুস্তকের ভাবা অতি সুন্দর ও সরল, সে 
সময়কার অন্ুপ্রাস ও জটিলতা দোষে দুষ্ট নহে। পূর্বেই বলিয়াছি 
গোবিন্দ চন্দ্র সেনের সহায়তায় “সাধুভাবার ব্যাকরণ সংগ্রহ” পুস্তক 
প্রকাশিত হয়। 


অন্নদা মঙ্গল 


কৃষ্ণনগরের রাজবাটার মূল-পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত এই পুস্তকখানি 
দুই খণ্ডে ১৭৬৯ শকে বা ১৮৪৭ অব্দে ‘সংস্কৃত যন্ত্রে” মুদ্রিত হয়। 


কুলীন gem নাটক 
এই পুস্তকটি রাম নারায়ণ তর্কালঙ্কার কর্তৃক ১৯১১ সংবতে অর্থাৎ 
১৮৫৫ অন্দে লিখিত ও ‘ইষ্টাৰ্ণ হোপ প্রেসে’ মুদ্রিত। ইহা একখানি 
prize essay ব| পারিতোধিক নাটক । গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ইহার ইতিহাস 
বিশদভাবে এইরূপ লিখিত আছে £ “রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত 
বাবু কালীচন্্ sg মহাশয় ভাক্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করেন। তাহার মর্ম এই যে-_বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত 
. থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ wn ঘটিতেছে, তদ্দিবয়ক 
প্রস্তাব সম্বলিত ‘কুলীন কুল uu নামে নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া 
রচকগণ মধ্যে সর্ববোৎকৃষ্টত! দেখাইতে পারিবেন তিনি তাহাকে ৫০ টাকা 
. পারিতোবিক দিবেন। পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাহার নিকট 
প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী মহোদয় 
wu অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত ৫০২ টাকা আমাকে 
পারিতোধিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্ততাশালী উক্ত মহান্ুভব আমার 


di 


০৮ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


প্রার্থনানুসারে পুস্তকটিও আমাকে দেন। আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করিলাম ৷” 


শিশুশিক্ষা_ প্রথম ভাগ 


মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত এই পুস্তকটি সংস্কৃত যন্তে দ্বিতীয়বার 
(১৯০৭ সংবৎ) মুদ্রিত হয়। ভারতের সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্ত 
এবং কাউন্সিল অব এডকেশনের সভাপতি মাননীয় জে. ই. ডি. 
বেখুনের নামে ইংরাজী ও বাংল! ভাষায় উৎসগাঁকৃত। উৎসর্গ-পত্র হইতে 
বুঝা যায় যে পুস্তকখানির প্রথম যুদ্রণকালও এই বৎসর অর্থাৎ ১৯০৭ 
সংবৎ বা ১৮৫০ অব্দ । এই পুস্তকের qued পরিচয়ে ডু p ৎ প্রভৃতির 
প্রচলন নাই; এই জন্য ঘডী, গাভী, চড় প্রভৃতি লিখা হইয়াছে। 
শিশুশিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ খানি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রেস 
হইতে ১৮৫০ অন্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি সংযুক্ত অক্ষরের পরিচয় 
ও অভ্যাসের জন্য লিখিত i 

শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ সংস্কৃত যন্ত্রে ১৮৫০ অন্দে ব ১৯০৭ সংবতে 


Iel ইহাতে কথামালার স্তায় অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয়ক নীতিগর্ভ 
আখ্যানসকল সম্বন্ধ করা হইয়াছে। 


শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বালিকা 
বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ ১৮৫১ অব প্রণীত। ইহাই বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের “বোধোদয়? d 
ইতিহাস মাল৷ 


ইতিহাস মালা বা ‘A collection of stories in the 
Bengalee Language collected from various sources’ 
ডরিউ কেরী কতৃক লিখিত এবং শ্রীরামপুরস্থ মিশন প্রেসে 
১৮১২ অবে' যুদ্রিত। কেরী সাহেবের উপাধি বা বিশেষণ দেওয়া 
zzatz—‘Teacher of the Sanskrit, Bengalee, Marhatta 
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Languages in the College of Fort William’. এই 
পুস্তকখানিতে ইতিহাসের গন্ধও নাই। এখানি পঞ্চতন্ত্রের মত নানাস্থান 
হইতে উপদেশমূলক গল্প সংগ্রহ | পুস্তকের টাইপগুলি কাষ্ঠে ক্ষোদিত। 
আমরা অনেকে এখনও 'ইতিমধ্যে' কথা ব্যবহার করি; ইহা অশুদ্ধ । 
অত প্রাচীন কালেও সাহেব গ্রন্থকার ব্যাকরণ শুদ্ধ ইতোমধ্যে শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন। পুস্তকে ১৫০টি গল্প বা কথা সংকলিত আছে। 


এ গ্রামার ভাব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ 

এই পুস্তকখানির চতুর্থ সংস্করণ মিশন প্রেসে ১৮১৮ অবে মুদ্রিত। 
ইহারও গ্রন্থকার ডরিউ কেরী। এই পুস্তকের ভূমিকায় তদানীন্তন 
বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে বেশ একটু উদারতার সহিত লিখা হইয়াছে। 
পুস্তকখানি ইউরেশীয় পাঠকের জন্য লিখিত এবং ইহা যে ভাবে লিখিত 
হইয়াছে তাহাতে সহজেই ব্যাকরণ জ্ঞান লাভ কর! যায় । 


প্রথম বিয়োগান্ত নাটক 

স্তার রমেশচন্্র মিত্রের জোষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র মিত্র “বিধবা বিবাহ” 
নামে একটি বিয়োগান্ত নাটক লিখেন এবং উহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৬ 
অবে প্রকাশিত হয়। কথিত, হয় ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
প্রথম বিয়োগান্ত নাটক এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপস্থিতিতে 


ইহা অভিনীত হইয়াছিল ! 


সেকালের ভাষার বৈশিষ্ট্য 

সেকালের ভাষায় IAA ঝঙ্কারের জন্তু ভাবে পৌছাইতে যে কষ্ট 
হইত তাহা বহুদর্শনের fie হইতে বুঝা যায় £ “আদৌ আতন্ত রহিতঃ 
magas se নিরগুণ উভয়োপাসক স্বীকৃত অদ্বৈত পরাংপর 
বিস্মরণে স্মরণ পুরঃসর গুদীগণ পরগুণ কৃতাদরভব মহাশয়দিগের 


মহাশয়তায় মহাশয়ে মহাশয় যুক্ত হইয়া নিবেদন*-*'** 


১০০ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


সেকালের ভাষায় কোন কিছু বলিয়া লেখকগণ সাধারণতঃ তাহাদের 
বক্তব্যের সমর্থনে কোন বিশেষ যুক্তি উত্থাপন করিতেন, বোধ হইত যেন 
দর্শনশান্্র ব্যাখ্যাত হইতেছে | গোবিন্দচক্দ্র সেন কতৃক ww 
মারশম্যানের বাঙ্গলার ইতিহাসের ভূমিকায় লিখিত আছেঃ “ইহাতে 
অ্রমবশতঃ বা অজ্ঞতা প্রযুক্ত যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা বিজ্ঞ 
মহাশয়ের! অনুগ্রহ পূর্ববক শোধন করিবেন। এবং এক অঙ্গের হানি প্রযুক্ত 
সমুদায় ত্যাজ্য করিবেন না। যেহেতু হস্তপদাদি কোন অবয়বের হানি 
হইলে সমুদায় শরীর ত্যাজ্য হয় না।” 

সেকালে বহু ইংরাজী ও বাংলা শব্দের উচ্চারণ ও বানান বর্তমানে 
প্রচলিত উচ্চারণ ও বানান হইতে ভিন্ন প্রকার ছিল এবং তাহার পরিচয় 
এখনও আমরা কলিকাতার কোনও কোনও পুরাতন গৃহের নামাঙ্কিত 
ফলকে অথবা পুরাতন রাস্তার নামে দেখিতে পাই । নিয়ে কিছু উদাহরণ 
Grex] গেল 2 

1:০0৫-_লার্ড (mé বেটিঙ্ক ফৌজদারী আদালতে এরূপ উন্নতি 
করিয়াছিলেন 1) 

College—কালেজ l 

Law—en (লা কমিশন নামক সমাজ স্থাপন হইল ।) 

দাস_Doss (Kristo Doss Paul) 

চর৭—Churn (Radha Churn Paul) 

নাথ_—Nauth 

প্ৰাণকৃষ্ণ হালদার Prawnkissen Holdar 


SSH e সাহিত্য সৃষ্টি । 


তৎকালে বাংলা দেশে বেশ কয়েকটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং তাহাদের অবদান অনন্বীকার্য। কয়েকটি বিশিষ্ট JE এবং সেই 
সকল যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তক সমূহের অল্প বিবরণ দেওয়া গেল, যদিও 
পূর্বেই কয়েকটি পুস্তকের মুদ্রণ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি ঃ 
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(ক) দি মিশন প্রেস__শ্রীরামপুর ৷ 
মুদ্রিত পুস্তকের নাম 5— 
বহুদৰ্শন--নীলরত্ হালদার--১৮২৬ অব্দ । 
এ গ্রামার অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ (চতুর্থ সংস্বরণ )__রেভাঃ 
ডব্লিউ কেরী-_১৮১৮ অব্দ | 
এ কলেকসানস্‌ অব স্টোরীজ ইন দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ_ 
রেভাঃ ডব্লিউ কেরী-_১৮১২ অব্দ I 
(খ) চার্চ মিশন প্রেস-_কলিকাত৷ I 
মুদ্রিত পুস্তকের নাম £_ 
দায় কৌমুদী 
দত্ত কৌমুদী | রামজয় ত্কীলঙ্কার_-১৮২৭ "WT d 
ব্যবস্থা সংগ্রহ 
সে সময় সদর দেওয়ানী আদালতে দায়ভাগ প্রভৃতি সম্পর্কীয় 
মকর্দমার শীস্তানুযায়ী মত কি এতদ্বিষয়ে দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের 
ব্যবস্থাপত্র দাখিল করিতেন | আমি রামজয় তর্কালঙ্কার প্রণীত দায়ভাগ, 
«s কৌমুদী ও ব্যবস্থা সংগ্রহে (১৮২৭ অব্দে প্রকাশিত) এইরূপ 
কয়েকটি পণ্ডিতের মত ও নামোল্লেখ পাইয়াছি। ই হার! সে সময়কার 
সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত; অনেকে তাহাদের নাম জানিতে উৎসুক হইবেন 
বলিয়া নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ 
sga man চিত্রপতি শর্মা, সীম কোটের প্রধান পণ্ডিত 
mga বিগ্ভালঙ্কার, রাধাকান্ত শর্মা, সর্বোরু শর্মা, স্ববারায় NA । 
সম্ভবতঃ স্থবারায় শাস্ত্রী দ্যক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন | 


(গ) দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটাস প্রেস। 
মুদ্রিত পুস্তকের নাম 8 


হিন্দি প্রাইমার--১৮৪২ AT ! 
উপদেশ কথা ওর ইজ্যাণ্ড কো উপখ্যানকা চুম্বক 


— 


বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 
(হিষ্টোরিক এনেকডোটের অনুবাদ )-_রেভাঃ ডব্লিউ, টি 
এভাম--১৮৩৫ sm । 
শিশুশিক্ষা__২য় ভাগ-__ মদনমোহন তর্কালঙ্কার-__ ১৮৫০ অব্দ | 
সংবাদ প্রভাকর যন্ত্র 
মুদ্রিত পুস্তকের নাম 2— 
বাংলার ইতিহাস (ইংরাজী হইতে অনুদিত ) 
(২য় সংস্করণ) গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ_ ১৮৪২ অব্দ 


বেদান্ত যন্ত্র_কলিকাত। 
মুদ্রিত পুস্তকের নাম £_ 
অদ্ভুত রামায়ণ-_হরিমোহন গুপ্ত_-১৮৫২ অব্দ 
তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ 
মুদ্রিত পুস্তকের নাম £_ 
বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার 
অক্ষয়কুমার দত্ত_১৮৫১ অব্দ 
RiT হোপ বপ্তালয়_-কলিকাত| 
Wo পুস্তবের মাম s 


বুলীন কুল-সর্বন্থ নাটক-_রামনারায়ণ শর্্া_-১৮৫৫ 
ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস- কলিকাতা 
মুত পুস্তকের নাম £_ 
পলিগনট গ্রামার গ্যাণ্ড এক্সারসাইজেস্‌__ 
Xt দেবীপ্রসাদ রায়--১৮৫৪ অর্থ 
খ্যালো-ইত্ডিয়ান ছাপাধন্ত্--কলিকাত। 
DEC LM 
সাধুভাষার ব্যকরণ সংগ্রহ--ভগবচন্্র বিশারদ__১৮৪০ অর্দ 
(৫) সম্মত বা Msc o 
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সে সময় সংস্কৃত প্রেস দেশে যুগান্তর আনিয়াছিল। সংস্কৃত ও 
বাংল! ভাবায় দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে নান! পুস্তকের প্রণয়ন 
ও প্রকাশ করিয়া এই ছাপাখানাটি দেশে জ্ঞানবিস্তারের সুবিধা করিয়াছিল, 
যাহার ফলে অনেক gA পুস্তকের রক্ষাসাধন সম্ভব হইয়াছিল। 
হেয়ার প্রেস বা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেম কেহই ইহার সমকক্ষ ছিল «dd 
সংস্কৃত প্রেস হইতে মুদ্রিত পুস্তক তালিকা হইতে দেখ! যায় যে আমাদের 
এই উক্তিটি কতখানি সত্য। 

মুদ্রিত পুস্তকের নাম 2— 

দায়ভাগ-__জীমুতবাহনকৃতঃ দ্রবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বিরচিত 
Brel সহিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের শরভরতচন্দ্র শিরমণিন| সংস্কত__-১৮৫১ 
অব বা ১৯০৭ সংবৎ। 

অন্নদামঙ্গল ২য় খণ্ড ( কৃষ্ণনগরের রাজবাটার মূল পুস্তক v 
পরিশোধিত )--১৭৬৮ শকাব্দ বা ১৮৪৭ অব্দ। 

শিশুশিক্ষা ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ ( এতন্দেশীয় বালিকী- 
বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে)_ মদন মোহন তর্কালঙ্কার--১৯০৭ 745 1 

শিশুশিক্ষ। ৩য় ভাগ-_ম্দনমোহন তর্কালঙ্কার-_-১৯০৭ সংবৎ বা 
১৮৫০ অবা। 

শিশুশিক্ষ ৪র্থ ভাগ বা বোধোদয়__ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর 
১৯০৭ RI বা ১৮৫১ অব্দ | 

শিশুশিক্ষা ৫ম ভাগ বা নীতিবোধ__রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯০৮ সংবৎ বাঁ ১৮৫১ অব্দ I 

কুন্থমাবলী ২য় খণ্ড_মহেন্দ্ৰনাথ রায়_-১৮৫২ অব্দ । 

শতকাবলী__গিরিশচন্্র fagi কর্তৃক পরিশোধিত ১৭৭২ 
শকাব্দ বা ১৮৫০ অৰ্দ। 
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হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই উহার অন্ততম ছাত্র কাশী 
প্রসাদ ঘোষ ইংরাজী ভাবায় কাবাগ্রন্থ রচনা করিয়া তদানীস্তন প্রসিদ্ধ 
ইংরাজী লেখকগণকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন । ক্যাপ্টেন ডি, এল 
রিচার্ডসন ইহার রচিত একটি ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া উচ্চকণ্ঠে 
প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন £ “Let some of the narrow minded 
persons who are in the habit of looking down upon 
the natives of India with an annoyance and vulgar 
contempt read this little poem with attention and 

` ask themselves if they could write better verses not 
in a foreign language but even in their own” 

[ ভারতের দেশীয়লোকদের বিরক্তি ও অশিষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে 
"Ve সঙ্ধীর্ণচেত৷ ব্যক্তিগণ মনযোগ সহকারে এই ছোট কবিতাটি 
পড়িবার পর নিজেদের এই প্রশ্ন করুন যে, কোন বিদেশী ভাবায় 
নয়__নিজ ভাবায় তাহারা এরূপ কাব্য রচনায় সক্ষম কিনা !] 

তাহার (কাশীপ্রসাদ ঘোষ) কাণ্তিক বিনিন্দিত সুন্দর যুক্তির প্রতিকৃতি, 
Fishers Drawing Room Scrap-Book প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ 


চিতরপুস্তকে মুদ্রিত হইয়া ইংলণ্ডে aghe ব্যক্তিদিগের বৈঠকখানায় বিরাজ 
করিত । 


দত্ত ফ্যামিলী গ্যালবাম - 


সেই সময়কার ভারতীয়গণ কর্তৃক লিখিত ইংরাজী কবিতার আলোচন 
রামবাগানের দত্তদের লিখিত কবিতা বাদ দিয়া সম্ভব নয় তাহারা ইংরাজী 
কবিতা লেখার জন্য প্রসিন্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রামবাগানের দত্ত 
বংশের অনেকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষ গ্রহণ করেন। দত্ত পরিবারের মধ্যে 
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যাহারা খৃষ্টান হন তাহাদের মধ্যে একটা মহাসম্প্রীতির ভাব গড়িয়া 
উঠ্িয়াছিল। এই সম্প্রীতির ফলে তাহাদের সকলের ইংরাজী কবিতা! 
একত্র করিয়া “দি দত্ত ক্যামিলী এ্যালবাম' (The Dutt Family 
Album) নামে একটা কবিতা গ্রন্থ গোবিন্দচন্্র দত্তের আহন্ুকুল্যে, 
লং্যানস গ্রীণ এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক ১৮৭০ অব্দে প্রকাশিত হয়। 

কোনটি কাহার কবিতা তাহা লেখা না থাকিলেও এগুলির মধ্যে 
একটি এক্যভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির মুখবন্ধে লিখিত 
আছে “They are foreigners, natives of India, of 
different age and in different walks of life, yet of 
one family in whom the ties of blood relationship . 
have been drawn clear by the holy bond of Christian 
Brotherhood". [ বিভিন্ন যুগের এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত 
তাহার! বিদেশী__ভারতের অধিবাসী ; কিন্তু একই পরিবারের অন্তু ক্ত 
তাহাদের রক্তের বন্ধন খৃষ্টীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরিক্ফ,ট হইয়া উঠিয়াছে |] 

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রসময় দত্তের পুত্র । রসময়বাবু ছোট আদালতের 
জজ ছিলেন | ‘Stray Leaves’ পুস্তকের রচয়িতা হরচন্দ্র wse রসময় 
বাবুর আর এক পুত্র । 

দত্ত ক্যামিলী এ্যালবামের অনেকগুলি কবিতা খৃষ্টীয় ভক্তিরসে পূর্ণ । 
তাহাদের মধ্যে, ‘Christs Majestey', "Night Cometh’, 
‘Christ Over All, ‘Hymn’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ‘Christ 
Over All কবিতার অংশ বিশেষ অতি সুন্দর, যেমন 

*Like him in one Promiscuous heap, 
Let us sins and merits burn." 

[ তারই মত যেন আমাদের পাপ-পুণ্যের বোঝা একাধারে ভন্মীভূত 
করে দেই ।] 

d পংক্তিছটিতে সাধক-কবি রামপ্রসাদের কথ! মনে পড়ে । তিনি 
লিখিয়াছিলেন “riri দুটো অজ জ্ঞান খড়ো বলি দিছি” । 


সাধক- 


১০৬ বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


কবি গাহিয়াছিলেন পাপপুণ্যের উধ্বে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
হইতে এবং এই ভাবটি "Christ Over 41], কবিতায় খুব সুন্দরভাবে 
ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে খৃষ্ট ধর্মের মর্মও বেশ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে ঃ 

"It was for this—the Apostle cried, 

I count all merit but as loss 

And only look on Him that died 

For me the death upon the cross." 

[ এই জনই তে| যীশুর মহান শিষ্য আকুল কণে জানিয়েছিলেন, 
আমার উদ্ধারের জন্যই যিনি GA পরে করেছেন মৃত্যু বরণ, 
তার প্রতি আস্থা ছাড়া, আর সব কিছু পুণ্য আমার কাছে নিরর্থক 
দায়। ] 

পুস্তকে খৃষ্ট ধর্মের গঢ় মর্মান্তিক ভাব থাকিলেও কয়েকটিতে পাদ্রী- 
ইলভ গৌঁড়ামির ভাবও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালীমন্দির পরিদর্শনান্তে 
লিখিত অপর একটি কবিতায় আমরা এইরূপ সংকীর্ণ ভাবের পরিচয় 
পাই। 

“Still grim Idolatory with pomp 
O'ver India's realm doth reign ; 
For still its fell and baneful power 
Is owned in palace, hut and bower, 
In city, town and plain.” 

[ তবু আজও ভারতের মনোরাজ্যে ভয়াবহ পৌন্তলিকতার সাড়ম্বর 
আধিপত্য চলিতেছে ; ভারতের প্রাসাদে, কুটারে, কুঞ্জে, নগরে, জনপদে 
ও প্রান্তরে হীন পৌত্তলিকতার প্রতাপ এখনও বর্তমান | ] 

খৃষ্টানধর্মে কেন সর্বধর্মেই পাদ্রীর, অসহনীয়ত৷ অনৌদার্ধ ও উগ্রতা 
প্রকৃত ভাবের মর্মস্থানে বিষম আঘাত করিয়া প্রকৃত ধর্মের সার্থকতা 
নষ্ট করে। ইহা না থাকিলে আজ ধর্ম-সমন্বয়ের পথ অনেকটা! সুগম 


| 
| 


c 
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হইত। কালীপুজার কথা বলিতে গিয়া আর একস্থানে বিশেষ uni 
ভাব প্রদশিত হইয়াছে ৪ 
But must they fear that Goddess dread 
Reeking with blood and wine, = 
And prince and peasant trembling -bring 
- Their rich or humble offering, 
To her ensanguined shrine. 

[কিন্ত তবু কি তাদের রুধির ও মদমন্ত এক বিভীষণা৷ দেবীর ভয়ে 
বিহ্বল হয়ে থাকতে হবে? আর, ধনী দরিদ্র নিবিশেষে সকলকে প্রভূত 
বা যৎকিঞ্চিৎ__যাই হোক না৷ কেন যথাসাধ্য উপঢৌকন এনে তার রক্ত 
কলুষিত দেউলে শঙ্কাকম্পিত হয়ে অর্ধ দিয়ে যেতে হবে ? ] 

মন্দিরকে ছাগবলির জন্য ন! হয় বল! গেল ensanguined shrine 
কিন্তু কালীমুর্তিকে reeking with wine cei কখনো! দেখ! যায় 
নাই। তান্ত্রিক পূজায় xS পূজার্থ ব্যবহৃত হয় বটে কিন্তু দেবীমু্তিকে 
“reeking with wine" «ej যায় না। খুষ্টের ভজন! বিশেষেও 
মদ্য ব্যবহার কর! হইয়া থাকে কিন্তু খুষ্টের xfé বা চিত্রকে “reeking 
with wine" তো কেহ বলে নাই। একথার অবতারণা করিলাম 
এইজন্য যে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যাহাতে একটা ভ্রান্ত ধারণা ন! করিয়া 
বসেন । ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ কালীপুজার মর্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই | 
অনেকে ইহাকে অসভ্যপুজা আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৮ 
অব্দে এযালবার্ট হলে সিস্টার নিবেদিতা কালীপূজা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা 
করেন। এ সভায় সভাপতি ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং প্রধান 
বক্তা সিস্টার নিবেদিতা ছাড়াও আরও কয়েকজন বক্তা ছিলেন। একজনের 
নাম উল্লেখ করিতেছি; তিনি ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় । তিনি 
জার্মানীর পি-এইচ-ডি এবং অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষা জানিতেন। 
তিনি বক্তৃতাকালে বলিলেন "Kali worship is a barbarous 
form of worship’, ( কালীপুজা বর্বর প্রকৃতির পুজ। ) এবং ইহাতে 
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সভায় যে গণ্ডগোল হইয়াছিল তাহা এখনো আমার মনে আছে। সভা 
ভাঙিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 
পৌন্তলিকতাকে “worshipping stocks and stones" বলিয়া 
বিবম ঘৃণ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন | 

দন্ত ক্যামিলী এ্যালবামের অনেকগুলি সনেট অতিশয় উপাদেয় | 
কয়েকটি কবিতা জার্মান ও ফরাসী ভাষা হইতে অন্গুদিত ; একটি পারনম্ত 
দেশীয় কবি মির্জা সফির কবিতার অনুবাদ । এ কবিতাটির নাম 
‘সঙ্গীত! | কবিতাটির ভাষা অতি সুন্দর, ভাবতে সুন্দর বটেই ; 
সামান্য একটু নমুনা দিই 2 

The swift gazelle hath melting eyes, a slender 

shape the pine 
What are they to those glorious orbs, that 


graceful form of thine ? 
What are wind wafted odours from Shiraz's 


blooming vales 
Compared with that rich fragrances thy balmy 
breath inhales ? 
Oh | what are all the tender songs by gentle 


Hafiz sung 

To the silver accents of thy words, the music 
of thy tongue ? 

[ যত TA হোক্‌ চঞ্চল কুরঙ্গের ছলছল চোখ, বা পাইন তরুর 
পেলব অবয়ব, মহিমাবলিত তোমার দিব্য "essa কাছে তার শোভা 
কি? কিই বাসিরাজের পুষ্পিত কীননরাজির সমীরণ ভাসিত সুবাস, 
পরম সৌরভবাহী তোমার স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসের কাছে? আহা রজত বঙ্কারের 


সত মধুর তোমার রসনা fezo বাণীর মুচ্ছনার কাছে কোথায় লাগে 
সুজন হাফিজের গাওয়া! ললিত গীতি ? ] 
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ws ফ্যামিলী এ্যালবামের কবিতাগুলির সহিত দেশের নাড়ীর সম্বন্ধ 
নাই। সে সন্বন্ধ আরও পূর্বেকার ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ অনেকটা! কাটিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। দেশের প্রতি তাহাদের যেটুকু মায়! অবশিষ্ট থাকিত 
তাহাও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া একেবারে জলাঞ্জলি দিতেন | কোন সময়ে 
দেখিলাম না যে স্বদেশকে ফিরিঙ্গী কবি ডিরোজিওর ন্যায় "My 
Country" বলিয়া ভক্তি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন ৷ বহু বৎসর পুরে 
এ্যাংলোইপ্ডিয়ান কবি ভারতবর্ষের যে বন্দনা ও afo করিয়াছিলেন তাহা 
পাঠ করিলে এখনও হৃদয় ভক্তি-রূসে আগ্রুত হয়, মস্তক নত হইয়া পড়ে ও 
নয়ন এক অব্যক্ত বিষাদে দ্রব হয়। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত করিতেছি ৪ 
“My Country ! in the days of glory past. 
A beauteous halo circled round thy brow, 
And worshipped as a deity thou wast 
Where'sthat glory, where that reverence now ?* 
কবিতৎপরে বলিতেছেন যে স্বদেশ, আমি কাল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তোমার 
মহান অতীতের ধ্বংশীবশেষের কয়েকটি টুকরা নিয়ে আসিব যাহ! বোধ হয় 
লোক নয়নের দৃষ্টি-পথে আর কখনও পড়িবে না; আর হে আমার পতিত 
স্বদেশ আমার এই পরিশ্রমের পুরস্কার হউক তোমার করুণাপূর্ণ শুভেচ্ছা £ 
* And let the guerdon of my labour be 
My fallen Country ! One kind wish from thee 1” 
ws ফ্যামিলি এ্যালবামে প্রদত্ত "Stanzas' নামক কবিতায় 
. প্যালেক্টাইনের দুইটি কূপের সম্বন্ধে যে অনুরাগ দেখান হইয়াছে viel 
ভারতবর্ষের চিরস্মৃতি-বিজড়িত জাহ্নবীর প্রতি অনুরাগ অপেক্ষা অধিকতর । 
একটি কূপের জল চারিসহত্ বৎসর পূর্বে রেবেকা উই্দের পানের জন্য 
দিয়াছিলেন, আর একটির পার্শ্বে ক্লান্ত ও পিপাস্থ খৃষ্ট বসিয়াছিলেন। 
কবিতার একস্থানে আছে_ 
«Yet Ganga rolling proudly down 
Or the still Teesta's dells 
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Come less before my spirit's eyes 
Than these deserted wells.» 

[তথাপি গবিতা প্রবাহিনী গঙ্গা অথবা তিস্তার শান্ত সমাহিত 
অসমতল উপত্যকা অপেক্ষ! এই কৃপগুলিই আমার মানসপটে অধিকতর 
প্রতিভাত zx 1] 

ক্যালকাটা রিভিউর সম্পাদক রেভাঃ ডাঃ wx স্মিথ এই 
পুস্তক সঙ্কলয়িতা গোবিন্দ চন্দ্ৰ দত্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন__*ণু. 
have always regarded him as the finest English 
Scholar amongst the natives of Bengal and 
consequently of India”. [ আমি তাহাকে বাংলার তথা ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী ভাষায় efus ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতাম।] 
তাহার ছুই কন্যা তরু ও অরুর নাম কোন্‌ শিক্ষিত বাঙ্গালী না জানে? 
ইহারা এদেশের সন্তান বলিয়া ইংরাজী সাহিত্য রসিকের নিকট 
নাতৃভুমিকে অমর করিয়াছেন। গোবিন্দ চন্দ্রের পিত! রসময় দত্ত ছোট 
আদালতের জজ ছিলেন এবং তৎপূর্বে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তাহার অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ করিয়াছিলেন । পরে উভয়ের 
মধ্যে মতভেদ হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চাকরি ছাড়িতে হয়। এ 
সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় aog লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ’ 
গ্রন্থে tz] লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধত হইল ? “১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে 
এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারীর পদ "IJ হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পদ 
পাইলেন। কিন্তু উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত 
মতভেদ হওয়াতে ২/১ বৎসরের মধ্যে এ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল |" 

দন্ত ফ্যামিলী এ্যালবামে উমেশচন্দ্র দত্তের (O. C. Dutt) 
লেখাও সংযোজিত আছে। উমেশচন্দ্র ইংরাজী কবিত| ভাল লিখিতেন 
এবং তাহার লেখ! '্যাশনাল ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত হইত। এই বংশেরই 
রায় শশীচন্দ্র দন্ত বাহাদুরও একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজীনবীশ ছিলেন। 
সিভিলিয়ান কর্মচারীদের পূর্বে তিনি গভনমেন্টের ‘এ্যাডমিনিষ্টেটিভ রিপোর্ট’ 
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লিঘিতেন এবং বিলাতে পার্লামেন্টের অবগতির জন্য অন্যান্য রিপোর্টও 
তাহার দ্বারা রচিত হইত। তাহার জন্ম ১৮২৪ অন্দে এবং মৃত্যু 
১৮৮৫ অব্দে । 


‘ষ্ে-লিভস্‌’ (Stray Leaves) 


. ১৮৫৬ অব্দের মার্চ মাসে ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটে 'স্ে-লিভস্‌’ 
পুস্তকথানির উল্লেখ আছে। তাহাতে এ পুস্তকের রচয়িতা হরচন্দর দন্ত 
এবং এইচ, এ, ডাল (আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টান ) সম্পর্কে 
মন্তব্য করিয়া লিখ! হইয়াছে 2 "Hurrochand Dutt is one 
of the sons of Late Russomoy Dutt, a Judge of the 
Small Causes Court. All Russomoy's, sons have a 
literary turn. In facttheir house, as we have often 
said,is a perfect nest of singing birds, and we 
believe they are almost all Christians. Russomoy 
died in the Christian faith....... Mr. Dall is an 
Unitarian Christian who had not been amongst 
us." [ হরটাদ দত্ত ছোট আদালতের জজ পরলোকগত রসময় দত্তের 
পুত্রদের অন্যতম। রসময়ের পুত্রদের সকলেরই সাহিত্য-গ্রীতি বর্তমান | 
আমরা প্রায়ই যে কথা বলিয়াছি তদনুসারে বস্তুতঃ তাহাদের গৃহ যেন 
বিহঙ্গগীত-মুখরিত নীড়ের ম্যায় এবং আমাদের বিশ্বাস তাহাদের সকলেই 
খুষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী । রসময়ও মৃত্যুর সময় খৃষ্টান ছিলেন ।.---**মিঃ 
ডাল একজন ইউনিটেরিয়ান খুষ্টান--*তিনি আমাদের মধ্যে নবাগত ] 

রেভাঃ ডাল একজন ইউনিটেরিয়ান বলিয়া গৌড়! খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 
অনেকে যে তাহাকে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী হিসাবে স্বীকার করিতেও রাজী 
ছিলেন ন| তাহ! ১৮৫৬ অবের ক্যালকাট! লিটারারী গেজেটের একটি 
পত্রে প্রকাশ Aae for how can a Unitarian be 
called a Christian i.c. a man who believes at least 
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in the Apostolic Creed? Mr. Dall is either a J 


Christian or not. If he Sincerely believes the 
Apostolic Creed, he is a Christian indeed but 
evidently he denies it and can therefore by no means 
be called a Christian. A good Mussalman believes 
almost as much of Christ as Mr. Dall does, but would 
any one dream of calling Mussalman a Christian |" 

beaa ইউনিটেরিয়ান মতাবলম্বীকে কিরূপে বলিব a, তিনি 
খৃষ্টান এবং তিনি খুষ্টীয় “শরদধামন্ত্ে বিশ্বাসী ? মিঃ ডাল 'অন্ধামন্ত্ে বিশ্বাসী 
হইলে নিশ্চয়ই খুষ্টানরপে পরিগণিত হইতে পারেন কিন্তু যেহেতু তিনি 
তাহাতে বিশ্বাসী নহেন সেইহেতু তিনি খৃষ্টানরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন ন| | 
যে কোনও সৎ মুসলমান খৃষ্টীয় সতগুণরাজি অস্করণীয় মনে করিতে 
পারেন কিন্তু তাহার জন্য কেহ একজন সং মুসলমানকে খৃষ্টান বলিবে a1 1] 


ক্যালকাট। লিটারারী গেজেট 


দি ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট সেই সময় কলিকাতার শিক্ষিত 
ইঙ্দ-বঙ্গ সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পত্র সমূহের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। মিঃ 
মেকলে এই পত্রিকা! সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন «T do not know 
Whether I have been fortunate in dipping into the 
Literary Gazette, but from the passages which 
struck my eyes I should be inclined to say that it 
is better conducted than any periodical of the same 
class in London" (C. L. G. March, 1856 ) ( লিটারারী 
গেজেট পড়িয়া আমি সৌভাগ্যবান কিনা বলিতে পারিনা কিন্ত 
কাগজটির বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়া আমি বলিতে পারি যে, ইহা! 
পনের যে কোন পত্রিকা অপেক্ষা উত্তমরূপে সম্পাদিত i] 
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হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ অল্প দিন স্থায়ী হইলেও বেশ প্রসিদ্ধ 
হইয়। উঠিয়াছিল। এই কলেজের ছাত্রগণ আজিও দেশবাসীর অন্তরে 
অক্ষয় স্মৃতিরপে বিরাজ করিতেছেন ; তাহাদের মধ্যে কেশকচন্দ্র সেন, 
tgm মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, নীলমণি দে ও 
নীলমণি কুমারের নাম উল্লেখযোগ্য । এই কলেজটি ১৮৫২ অব্দে 
সিন্দুরিয়াপটিস্থ গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে স্থাপিত হয়। 

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্বে ইহার প্রধান 
উদ্যোক্তা ডাঃ রাজেন্দ্র লাল দত্ত সম্পর্কে কিছু বল! প্রয়োজন | 

পলাশী যুদ্ধের পর যে কয়টি বংশের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা হয় তন্মধ্যে 
ওয়েলিংটন ক্ষোয়ারের দত্ত বংশ অন্যতম । ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম 
শোভাবাজারের রাজবংশ । শৌভাবাজারের রাজা, জোড়াসীকোর 
সিংহ, বড়বাজারের মল্লিক, নিমতলার দত্ত, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর, 
অক্রুর দত্তের বংশ প্রভৃতি নামে ই হারা পরিচিত। অক্রুর দত্ত প্রথমে 
জাহাজে মাল বেচিতেন, তারপর যুদ্ধের ঠিকাদারী এবং জাহাজের 
কারবার করিয়। বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৮০৯ অব্দে 
তাহার মৃত্যু ঘটে । ১৮৩৩ অব্দ পর্যন্ত তাহার ব্যবসার প্রতিপত্তি 
থাকে। 

ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত এই বংশে ১৮০৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন | তিনি 
বালো অসীম এখর্ষের ক্রোড়ে, বাণিজ্যের আবহাওয়ায় পালিত হন 
এবং উত্তরকালে যে অনেক প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছিলেন, উহাই 
ছিল তাহার প্রেরণা । 

শৈশবে তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার জোষ্ঠতাত দুর্গাচরণ 
দত্ত তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাজেন্দ্র পিতার নাম 
পাবতীচরণ। জ্যেষ্ঠতাত রাজেন্দ্রকে ভাল করিয়। ইংরাজী শিক্ষা দিবার 

৮ 
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জন্য ডেভিড we নামক একজন স্বচম্যান স্থাপিত GILA একাডেমিতে 
ws করিয়া দেন। উহা! সেই সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বপার্শ স্থিত 
মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিত ছিল । এই বিগ্ভালয়টি সাহেব- 
বালকদের শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল! উহাদের ww কলিকাতার বৈঠক- 
খানায় আরও একটি বিদ্যালয় ছিল; সেই স্কুলের মালিক ছিলেন 
মিঃ হাটম্যান। পরে হিন্দু কলেজের খুব প্রতিপত্তি হইলে রাজেন্দ্র ও 
পরিবারস্থ অপর বালকের! হিন্দু কলেজে ভতি হন৷ 
এইখানে রাজেন্দ্রের ডেভিড হেয়ারের প্রতি a ভক্তিতে পরিনত 
ZA! ১৮৪২ অন্দে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হইলে বাহার! তাহার মৃতদেহ 
বহন FRI কলেজ স্কোয়ারে সমাহিত করিবার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন 
রাজেন্দ্র তাহাদের মধ্যে একজন। রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় গয়ায় গিয়া 
হেয়ার সাহেবের পিণ্ড দিয়াছিলেন। এখানে পাণ্ডার৷ আপত্তি করিলে 
তিনি পাণ্ডাদের আশ্রয়ে থাকিবেন না এবং ফন্ততে বালুর পিণ্ড দিবেন 
বলেন। রাজেন্দ্র জিদ দেখিয়া ও প্রাপ্যে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা 
করিয়া পাণ্ডার৷ অবশেষে তাহাকে অনুমতি দিলেন। রাজেন্দ্র হেয়ার 
স্মৃতি বাধিকী কমিটির একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং প্রতি বংসর 
হেয়ারের সমাধি স্তম্ভের পার্শ্বে মিলিত হইয়া তাহার বাৎসরিক স্মৃতি- 
উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। 
হিন্দু কলেজে নানারপ শিথিলতা পরিলক্ষিত হওয়ায় ডাঃ রাজেন্দ্র 
দত্ত ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনে অগ্রণী হন। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সিন্দুরিয়াপটিস্থ গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে উহা 
স্থাপিত হয়। কলেজ 'থাকিবার কালীন এই বাঁটীতেই উমেশচন্দ্র মিত্র 
(স্তার রমেশচন্দ্র মিত্রের জোষ্ঠ ভ্রাতা) কর্তৃক লিখিত বিধবা! বিবাহ 
নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অভিনয় দেখিতে 
আসিয়াছিলেন। 
বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয় শিক্ষক এই কলেজে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত 
থাকিলেও কলেজটি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্থায়ী ন! হইবার কারণ 
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সম্পর্কে তৎকালে ‘ইণ্ডিয়ান নেশন’ পত্রিকায় লিখিত হয় *..*...এই 


প্রতিষ্ঠান সফল হইবার অনুকুল আবহাওয়া স্থষ্টি হয় নাই | ইহার 
স্বল্নকালীন স্থাযিত্বের কারণ, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত RIA পরিচালনার 
ব্যাপারে লক্কপ্রতিষ্ঠ বহু বাঙ্গালীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইলেও প্রকৃত 
সাহায্য কাহারও নিকট হইতে পান নাই। কলেজটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার 
আরও একটি মুখ্য কারণ এই যে, ছাত্রদের এই কলেজে যোগদান প্রাচীন 
পন্থী হিন্দুদের নিকট আপত্তিকর বিবেচিত হইয়াছিল D 
হিন্দু মেট্ৰোপলিটান কলেজের বাঙালী শিক্ষকদের মধ্যে ব্রজনাথ Ta 
(831), বনমালী বিদ্যাসাগর ও যদুনাথ দে প্রসিদ্ধ। ব্রজবাব্‌ 
আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পিতা । 
নকুলেখ্বর বিষ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা বনমালী বিদ্যাসাগর | যছুনাথ দের 
প্রচলিত নাম ছিল যছ্মাষ্টার। এই যছ্মাষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় 
নিয়লিখিত ছড়াটি z? হয়__ 
আইকাম্‌ বাইকাম তাড়াতাড়ি। 
যছ্মাষ্টারের শ্বশুর বাড়ী ॥ 
রেন কাম ঝমাঝম্‌ । 
পা পিছলে আলুর দম ॥ 
পূর্বে বলিয়াছি, সেকালের প্রসিন্ধ লোকেরা ইহার অধ্যাপক পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডদন, ক্যাপ্টেন পামার, 
RS হ্যারিস, উইলিয়ম মাষ্টার এবং ডব্লিউ, কার্ক প্যাটিক-এর নাম 
এইসকল অধ্যাপকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৷ 
দুইটি কারণে রাজেন্দ্রের নাম স্থপরিচিত-হিন্দু মোট্রোপলিটান কলেজ 
স্থাপন এবং হোমিওপ্যাথির প্রচলন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার 
হাসপাতাল স্থাপনে তাহার চেষ্টাই সর্প্রধান ছিল :এবং তাহারই যতে 
ডঃ টুনিয়ারের ডাক বা প্র্যাকটিশ বাড়িয়া গিয়াছিল। দুখের বিষয় 
হাসপাতালটি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, এবং ডাঃ টুনিয়ারের প্র্যাকটিশও 
বেশী দিন চলে নাই 1 
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রাজেন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কাহারও নিকট ফি বা দর্শনী 
লইতেন cb; বরং অনেকস্থানে বিনামূল্যে পথ্য পর্যন্ত দিয়াছেন। 
ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদক রবার্ট নাইট মহাশয় তাহাকে ‘হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসার জনক’ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসা আরম্ভ করিলে চারিদিক হইতে প্রতিকূলতা ও বাধা প্রাপ্ত হন। 
তাহার প্রধান বিরুদ্ধাচারী ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার | শেষে তিনি 
রাজেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্র মূলতঃ ভারতে হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসার জনক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। 

শুধু দেশবাসীর নিকট নয়, ইউরোগীয় মহলেও তাহার যথেষ্ট 
প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৬৪ অব্দে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ হল যখন এদেশে 
আসেন, তখন রাজেন্দ্র দত্তর ব্যবসায়ী মহলে খুব প্রসার । তিনি সংস্কৃত 
শিক্ষার উদ্দেশ্যে একজন পণ্ডিতের wu রাজা বাবুর শরণাপন্ন হইলেন! 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি তাহার পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়! 
দিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের চাকুরী 
ছাড়িয়| দিয়াছেন। 

ইহার পর হইতে ডাঃ হল রাজেন্দ্র দত্তর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া 
উঠেন। ঘনিষ্ঠতা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে তিনি রাজেন্দ্র কোন একটি 
কন্যাকে স্বদেশে লইয়া যাইতে চাহেন। সেই যুগে সামাজিক কারণে 
উহা! সম্ভব না হওয়ায় তিনি তাহার কন্যার হস্তের স্বর্ণ কবচ এবং একটি 
তৈলচিত্র লইয়া যান। 

কামারহাটিতে রাজেন্দ্র বাগান বাড়ি বিশ্রামস্থল হিসাবে ডঃ হলের 
অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সেখানে তিনি কয়েকজন আমেরিকান ও বাঙালী 
বন্ধুবান্ধব লইয়া বিশ্রাম সখ উপভোগ করিতেন। এ কয়দিন তিনি 
ধুতি পরিতেন এবং পুক্ষরিণীতে স্নান ও শাকসন্জী আহার করিতেন । 

তৎকালে ব্যবসায়ী মহলে রাজেন্দ্রের প্রতিপত্তি ছিল বলিয়াছি। 
সমাজসেবী হিসাবে এবং শিক্ষার উৎসাহদাতা হিসাবেও তিনি যথেষ্ট 
পরিচিত ছিলেন। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন ছাড়াও সেই 
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সময় তিনি যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | ১৮৮৯ অব্দে তাহার মৃত্যুর পর তৎকালীন ইংলিশম্যান 
পত্রিকার মন্তব্যটি উদ্ধত করিতেছি, “তিনি ছিলেন স্থবিখ্যাত দত্ত 
ফ্যামিলী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। উহ! কলিকাত। পাবলিক লাইব্রেরী 
অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে ।” 
আমি সেযুগের সমসাময়িক নীলমণি দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দু 
মেট্রোপলিটান কলেজ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম । তিনি 
তখন বধির হইয়া গিয়াছেন। অতীতের কথায় তিনি যেরূপ দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিতেছিলেন এবং È ওঁ বলিতেছিলেন তাহাতে আমার হৃদয় দ্রব 
হইল এবং ভাজিল এর সেই কথাটি আমার স্মরণে আসিল ৪ 
"Oh! Almighty Jupiter once more 


My years recall, my primitive youth restore. 
কলিকাতা লিটারারী গেজেটে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের 
পারিতোধিক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে যে বিবর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতে ১৮৫৫ অন্দে লিখিত নীলমণি বাবুর ‘The Uses of 
Adversity’ নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত za! তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে তিনি বলিলেন, তাহাদের সময় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে 
চারিজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। তাহাদের নাম ক্যাপ্টেন ডি, এল, 
রিচার্ডদন, ক্যাপ্টেন পামার, ক্যাপ্টেন হ্যারিম্যান, এবং মিঃ কার্ক 
প্যাট্রিক । শেষোক্ত জন East Indian «| ফিরিঙ্গি ছিলেন, কিন্তু 
হার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ । উইলিয়ম মার্টিন ছিলেন তখন 
গণিতের অধ্যাপক । তাহার মতে এত বড় গণিতঙ্ত্র সে সময় 
এদেশে আর কেহ আসেন নাই। তাহার সময়কার পণ্ডিতদের মধ্যে 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ছিলেন প্রসিদ্ধ। তিনি বলিলেন__ককুলীন 
কুল-সবস্ব’ নাটকখানি তাহাদের সম্মুখে লেখা | 
হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্যদের 
নামগুলি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় fx 


Gle 
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ব্যবসায়ী ছিলেন; তাহার বাটা ছিল শাখারীটোলা লেনে । গিরিশচন্দ্র 
দত্ত ও কালিদাস দত্ত অক্তুর দত্ত মহাশয়ের বাটীর লোক। অভয় চরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বউবাজারের হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের তারিণীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা । পিয়ারী মোহন চট্টোপাধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ মদন 


মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বশ-সম্ভৃত। কলেজের সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণ 


মোহন মল্লিক । (১৮৫৪ ama বেঙ্গল ডিরেক্টরীতে লিখিত 
আছে যে কৃষ্ণমোহন শীল সম্পাদক ছিলেন। ) 

তিনি বলিলেন, “রাজা বাবু কলেজের প্রাণ ছিলেন! তিনিই 
সমস্ত খরচপত্র দিঁতেন। স্যার লরেন্স পল একবার কলেজ পরিদর্শন 
করিতে আসেন। তিনি চলিয়া যাইবার সময় রাজাবাবুর হস্তে 
১০০২ টাকা এই বলিয়া দিয়! যান যে, একটি নিদিষ্ট রচনা সর্বাপেক্ষা 
যে ভাল লিখিবে তাহাকে এ টাকায় একটি মেডেল দেওয়া হইবে । 
সমস্ত কলেজ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল। আমি এই 
পারিতোধিক লাভ করিয়াছিলাম 1৮ 

তাহার সঙ্গে পড়িতেন কেশবচন্দ্র সেন; নীচের ক্লাসে পড়িতেন 
শম্ভুচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ও কুষ্টদাস পাল 

তাহার সময় যাহারা ইংরাজী ভাষায় স্থপত্ডিত হিসাবে পরিচিত 
ছিলেন তাহাদের নাম উল্লেখকালে প্রথমেই তিনি কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
এবং একেএকে রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীটাদ মিত্র ও প্যারিটাদ মিত্রের কথ। বলিলেন । 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতে গিয়া তিনি ভক্তিগদগদ 
হইলেন এবং কিশোরীটাদ মিত্র ও প্যারিটাদ মিত্রের উদ্দেশ্ঠেও তিনি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। 

নীলমণি বাবু বলিলেন যে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িবার 
পূর্বে তিনি জেনারেল এসেমরীতে পড়িতেন। তাহার সময় বাঙালী 
মাষ্টারদের মধ্যে নবীনচন্্র চ্যাটাজীর নাম উল্লেখযোগ্য । সেই সময় 


জগৎ মাষ্টার নামে খ্যাত জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলেজের: 


Fa 
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স্থপারিনটেনডেন্ট এবং গণিতের অধ্যাপক। তাহার উপরে গণিতের 
অধ্যাপক ছিলেন প্রফেসার ডব্লিউ, এল, এটকিনসন। জগৎ মাষ্টার 
ভাল অঙ্ক বা ইংরাজী জানিতেন না। তাহার খারাপ ইংরাজীর জন্য 
সকলে তাহাকে SG করিতেন। একবার একখানি অঙ্কের বই 
গোড়া হইতে শেষ পৰ্যন্ত কবিয়া নীলমণিবাবু তাহাকে দেখান। তিনি 
কথা বইখানি লইয়া আর ফেরৎ দিলেন নী, বলিলেন, ও আমার | 

সে সময়কার ভাল ছেলেদের কথা৷ উঠিলে তিনি শ্রীনাথ দাসের নাম 
Ra বলিলেন, ইনি তাহার সিনিয়র এবং হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ 
ছাত্র । 

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে স্যার লরেন্স পল কর্তৃক নির্দিষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধের জন্য নীলমণি দে পদক পাইয়াছিলেন। নীলমণি বাবু 
তখন হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। এই 
রচনা সন্বন্ধে কলিকাতা লিটারারী গেজেটের জানুয়ারী, ১৮৫৫ 
সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "the following Essay 
by Nilmony De gained the Prize medal organised 
by Sir Laurence Paul for the best essay on a subject 


set by himself.. The essay was written, as all 
essays and examination papers at scholastic institu- 
tions here are usually written, that is without any 
previous hint of what would be the nature of the 
subject, and without the the slightest assistance from 
books or teacher. The boy was carefully watched 
during the hours occupied in the composition as no 
subsequent corrections were allowed. There are few 
English boys—or perhaps indeed one may say that 
there are not many Englishmen— who if required 
under the same conditions to produce an essay 
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ina foreign tongue, would be able to produce 
better than this.” 

[ স্তার লরেন্স পলের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় 
নীলমণি দে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর রচনা লিখিয়া পদক পুরক্ষার 
লাভ করেন। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহার কোনরূপ আভাস 
পূর্ব হইতে না দিয়া এবং পুস্তক অথবা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে 
এতদ্দেশে সচরাচর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে যেরূপ রচনা ও পরীক্ষাপত্র 
লিখিত হয় ঠিক সেইভাবে এই রচনাটি লিখিত হইয়াছিল । 
প্রতিযোগিতার সর্বক্ষণ বালকটির প্রতি তীক্ষদৃ্টি রাখা হইয়াছিল, কারণ 
পরে রচনা সংশোধনের কোন সুযোগ দেওয় হয় নাই। ইংরাজ বালকদের 
মধ্যেও এমন কেহ নাই, এমন কি ইংরাজ পুরুষদিগের মধ্যেও এমন বেশী 
সংখ্যক লোক নাই, যাহারা অনুরূপ অবস্থায় ইহা অপেক্ষা অধিক 
সুষ্ঠুভাবে একটি বিদেশী ভাবায় এরূপ রচনা লিখিতে পারেন 1] 

পূর্বেই বলিয়াছি যে কলেজটি অল্পদিনের wy স্থায়ী হইলেও যথেষ্ট 
আলোড়ন স্থষ্টি করিয়াছিল। sS জানুয়ারী, ১৮৫৬ অব্দে কলেজের 
ETT বিতরণ উপলক্ষ্যে তৎকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সুপ্রীম কাউন্সিলের 
"WS মাননীয় জে, সি, গ্রান্ট। mdp কোর্টের সদস্ঠ মাননীয় মেজর 
জেনারেল লো, AR, আইন সভার সদস্তা মিঃ চার্লস এলেন, পাবলিক 
ইনষ্রিটিউশনের সচিব নিঃ গর্ডন ইয়ং, গভর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী মিঃ এক, এক, কুর্টনী, কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারী 
ডাঃ মোনাট প্রভৃতি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । . 

সেই সময় প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে সরকারী মনোভাব 
মাননীয় মিঃ জে, সি, yita uel হইতে কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায় l 

মিঃ গ্যান্ট এই সভায় তাহার বক্তৃতায় বলেন, দেশের সর্বত্র এই 
ধরনের ভারতীয় নেটিভদের দ্বারা পরিচালিত আত্মনির্ভরশীল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক ইহাই গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায় | হিন্দু মেট্রো- 
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পলিটান কলেজের ন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যাহার! সমর্থন করিতে চাহেন 
না তাহার! গভর্ণমেন্ট স্কীমের xp. ---*** নিজ দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা, প্রসারের জন্য বাবু রাজেন্দ্র দত্ত এবং কলেজের অন্যান্য 
পৃষ্ঠপোষকগণ যাহার! তাহাদের বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগৃহীত 
অর্থদান করিয়াছেন তাহারাই গভর্ণমেণ্ট স্কীমের প্রকৃত হিতাকাজ্চী 1 

এই পুরস্কার বিতরণী সভায় ছয়টি স্কলারশীপ eremi হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে দুইটি আমেরিকান ভদ্রলোক কর্তৃক ATE | 

এই প্রসঙ্গে cw কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা 
প্রয়োজন । সেকালে এই কথাটি দোষের ছিল না। অনেক চিঠিপত্র 
ও দলিলে একথাটির প্রয়োগ দেখ! গিয়াছে । এক্ষণে উহা সরকারী 
কাগজপত্রে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; ইহার পরিবর্তে বর্তমানে ইণ্ডিয়ান’ 
কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে। 

১৮৬৮ অন্দের ২১শে জুলাই গৌরদাস বসাক ও ভোলানাথ চন্দ্রকে 
লিখিত এক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে | তাহাতে দেখা যায় যে 
নেটিভ কথাটি “দেশীয়” অর্থে ব্যবহার কর! হইয়াছে । পত্রটি নিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি ঃ 

Ithought you would not refuse to accept the 
place of the Librarian which, I believe, cannot be 
more worthily filled by a native than by you. Yours 
sincerely, C. D. Byron. 

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ন্যায় তৎকালে জনসাধারণের উদ্যোগে 
আরও কয়েকটি বিদ্যালয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল । 
উহার অনেকগুলি কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । তথাপি দুইটি 
প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করিতেছি | ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে 
ইহাদের দানের যথাযোগ্য মূল্য দান আবশ্যক ৷ 

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ যে বৎসর স্থাপিত হয় সেই বৎসর 
১৮৫২ অন্দে “দি ক্যালকাটা লিটারারী ফ্রি ডিবেটিং ক্লাব” এই নামে 
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একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। ক্যালকাটা লিটারারী গেজেটে 
১৮৫৬ অবে'র ১৯শে জানুয়ারী তারিখে ইহার চতুর্থ বাৎসরিক সভার 
এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পুষ্ঠপোবক রেভাঃ জন 
মিলক্‌, সভাপতি বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র এবং সম্পাদক ছিলেন বাবু 
গোপাল দাস শেঠ । 
উক্ত সভার উদ্যোগে যে সকল বক্তৃতাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার 
একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছি ৪ 
রেভাঃ টি, stfex—What is truth? 
মিঃ কার্ক প্যাটিক—Trial by jury. 
রেভাঃ ডব্লিউ, হোয়াইট_—The cause of nature showing 
existence of the Diety. 
রেভাঃ টি, fxq—The necessity of cultivating the 
Arts and Sciences of the West. 
এই সভ৷ ক্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হইত। ২৬শে জানুয়ারী, 
১৮৫৬ অব্দের ‘বেঙ্গল হরকরায়’ এই সভার বিষয় উল্লিখিত আছে। এই 
সভায় কৃষ্টদাস পাল মহাশয়ও ‘On the prospects of Bengal 
নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন | 
এখানে আর একটি বিগ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি। মহ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় ৬৪ বৎসর পূৰ্বে নন্দরাম সেন QR ‘হিন্দু 
চ্যারিটেবল ইনট্টিটিউশন' নামে এক স্কুল স্থাপন করেন। - এখানে অনেক 
ছাত্র অধ্যয়ন করিত। আমার পিতৃদেব এই বিদ্যালয়ে প্রথম ভাগ 
(ইংরাজী) অধ্যয়ন করেন। তিনি বলিতেন যে wefá প্রায় 
প্রতাহ বিদ্যালয়ে আসিয়া ২৩ ঘণ্টা থাকিয়া ইহার তহ্বাবধান করিতেন। 
তাহার পরিধানে কালা! নরুনপাড় ধুতি, চুড়িদার জামা বা কখনও 
চায়না কোট ও শুভ্ৰ চাদর থাকিত। বিদ্যালয়টি এখানে প্রায় ৫৬ 
বৎসর ছিল; পরে চিৎপুর রোডের পশ্চিম পার্থে দ্বারিকানাথ ঠাকুর 
লেনের ঠিক সম্মুখের বাটাতে উঠিয়া যায়। ইহা! ছিল মহারাণী স্বর্ণময়ীর 
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বাটী। এ বাটীতে আসিবার কিয়ৎকাল পরে বিদ্যালয়টি উঠিয়া 
যায়। 

এই ভাবে তৎকালে বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যালয় 
ও বিতর্ক সভা! কালগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা 
বিস্তারে বাঙালী সর্বপ্রযত্বে যে সাধনায় ব্রতী হইয়াছিল তাহা বার্থ 
হয় নাই। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আজ সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
 পড়িয়াছে। 


সেকালের আইন আদালত 


১৭৭৪ অবে' কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার পর সন্তান্ত 
বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী ভাষ| শিখিবার আগ্রহ বাড়িতে থাকে। 
কালক্রমে তাহাদের প্রতিভা বিদ্যালয় হইতে বিচারালয়ে কিরূপ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এক্ষণে তাহা আলোচনা করিতেছি। 

প্রাচীন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত মিলিয়া ১৮৬২ 
অবে' হাইকোর্টের সৃষ্টি হয়_ সুপ্রীম কোর্ট আধুনিক হাইকোর্টের 
আদিম বিভাগ (Original side) এবং সদর দেওয়ানী আদালত 
আপিল বিভাগ ( Appellate Side)! ১৭৭৩ আবে ইংলগুরাজ তৃতীয় 
WC রাজত্বকালে বিধিবদ্ধ আইন ( Regulating Act ) অঙ্গযায়ী 
IA কোর্ট গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়। রাজ! জর্জ পালিয়ামেন্টের 
ঈতান্থুসারে কলিকাতায় একজন প্রধান জজ ও তিনজন পিউনী wx 
( Puisne Judge ) লইয়া s কোর্ট খুলিবার সনদ দিলেন d 
সেই আদেশ অনুসারে ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে পাঁচ বৎসরের অধিক 
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিষ্টারেরা কেবল পিউনী জজ হইতে পারিবেন 
এইরপ সাব্যস্ত হইল | 

কলিকাতা সহরের সীমার মধ্যস্থ মকদ্দমাগুলির বিচার-নিষ্পত্তির 
ভার ছিল এই সুপ্রীম কোর্টের। কলিকাতার বাহিরের মকন্দমার 
বিচারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর 
নিজামত আদালত afal দুইটি আদালত ছিল। সদর দেওয়ানী আদালত 
১৭৭৩ অন্দে স্থাপিত হয়। মাদ্রাজ ও বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর সীমা 
এলাকা ভিন্ন কোম্পানীর ভারতের মধ্যে যত অধিকৃত স্থান ছিল সেই 


সমুদয়ের দেওয়ানী মকর্দমার আগীল ও গুনবিচারের জন্য এই আদালতের 


ZR হইয়াছিল। ফৌজদারী মকর্দমার আগীলের জন্য wf? হইয়াছিল 
সদর নিজামত আদালত | 


সেকালের আইন আদালত ১২৫ 


চীফ জাষ্টিস বা প্রধান জজের মাহিয়ানা বাৎসরিক ৮০০০ পাউণ্ড 
ও পিউনী জজদের ৬০০০ পাউণ্ড নির্ধারিত হইল। স্যার ইলাইজা 
ইম্পে (Sir Elijah Impey ) প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় রবার্ট 
Gi (Honmble Robert Chambers), মাননীয় স্টিফেন 
সিজার লেমাস্ট্রে (Honble Stephen Ceasar Lemaistre ) ও 
মাননীয় জন হাইড ( Hon'ble John Hyde ) পিউনী জজ নিযুক্ত 
হইলেন। ১৭৭৪ অব্দের ২২শে অক্টোবর সুপ্রীম কোট খোল! হইল | 
প্রধান বিচারপতি ও তিনজন পিউনী জজ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ 
করিলেন। 

সনদ agad কোর্টের ক্ষমতা রহিল কাহাকে এবং কয়জন 
এডভোকেট ও এটনাঁ ভতি করা হইবে । ইহাদের নাম খারিজ করিয়া 
দেওয়ার অধিকারও কোর্টের রহিল । 

প্রথম যেদিন সুপ্রীম কোর্ট খোল! হয় সেদিন মাত্র একজন ব্যারিষ্টার 
উপস্থিত ছিলেন ; তাহার নাম টমাস কারার। তাহাকে সুপ্রীম কোর্টের 
এডভোকেট হিসাবে ভতি করিয়া লওয়া হয়। এই বৎসর অর্থাৎ 
১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আরও দুইজন এডভোকেট ভাত হন; 
তাহাদের নাম মিঃ ব্রিকৃস এবং মিঃ নিউম্যান। পর পর কয়েক বৎসরের 
তালিকা হইতে বুঝা যায় যে সেই যুগে হাইকোর্টে অধিক সংখ্যক 
এডভোকেট ভতি হন নাই । 


প্রথম হইতে কয়েক বৎসরের এডভোকেটের সংখ্যা দেওয়া 


হইল ঃ 
১৭৭৪ অন্দে ভতি হন ৩জন 
১৭৭৫ s 5 54 ৩ 5? 
১৭৭৬ এবং ১৭৭৭. y ৪ % 
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প্রধান বিচারপতি এডভোকেটের সংখ্যার অল্পত৷ দেখিয়া ১৭৮২ অব্দে 
১৩ই জুনের পর কয়েকজন এটনাঁকে এডভোকেট পদে উন্নীত করিলেন ! 
"él কোর্টে এডভোকেটের সংখ্যা পরেও তেমন বুদ্ধি পায় নাই। 
১৮৫৫ অন্দে এডভোকেট ছিলেন মাত্র ১৫ জন। এইরূপ সংখ্যাল্লতার 
কয়েকটি কারণ আছে। তখন বিলাত হইতে এদেশে ব্যারিষ্টারগণকে 
আইন ব্যবসার জন্য আসিতে হইলে কোর্ট অব ডিরেক্টর-এর নিকট 
হইতে লাইসেন্স লইতে এবং ইংলণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ডের দুইজন জজের 
নিকট হইতে চরিত্র ও কার্ধদক্ষতার নিদর্শনপত্র আনিতে হইত। সেই 
সময় হ্ষটল্যাণ্ডের ব্যারিষ্টারগণকে এডভোকেট বলিয়া গণ্য কর! হইত না । 
কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের ব্যারিষ্টারগণকেই স্বপ্রীম কোর্টের 
এডভোকেটরপে ভি করা হইত। ইহা ভিন্ন আরও একটি কারণ 
আছে। কোম্পানীর সৈন্য গভর্ণরজেনারেলের আদেশে আদালতের 
প্রসেসের বিরুদ্ধাচরণ করায় এডভোকেটদের আইন-ব্যবসায় চালাইতে 
ঘোরতর আপত্তি ছিল। অনেকে মকন্দমা লইতেন না। এই সকল 
নানাকারণে কয়েকজন এটনীঁকে এডভোকেট পদে উন্নীত কর! হয়। 
পূর্বেই বলিয়াছি, স্কটল্যাণ্ডের ব্যারিষ্টারগণকে এদেশে ভর্তি করা হইত al 
gan আইন ব্যবসায় চালাইতে আসিতেন তাহাদিগকে কোর্ট অব 
ডিরেক্টারের লাইসেন্স বা! অন্ণুমতি পত্র আনিতে 2351 এই রীতি ১৮৩৩ 
অব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এ বৎসর পার্লামেন্টের নির্দেশে উহা 
উঠিয়া যায়। 

সুপ্রীম কোর্টের জজেরা ইংলণ্ডের আইননীতি কলিকাতায় প্রবর্তনের 
চেষ্টা করিতেন। ইহা গভর্ণর জেনারেল ও ডাইরেক্টরদিগের ভাল 
লাগিত না। সুপ্রীম কোট স্থাপিত হওয়ায় তাহাদের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্য 
বিষয়ক বথেচ্ছ নীতি গ্রহণের ক্ষমতার zi হওয়ায় তাহার! JAN 
কোর্টের উপর বিষম বিরূপ ছিলেন। এই কারণে সদর দেওয়ানী 
আদালতের সহিত Tx কোর্টের সংঘর্ষ বাধিত। 

আধুনিক হাইকোর্টের পশ্চিমদিকের অংশে স্থুগ্রীম কোর্ট বসিত। 


সেকালের আইন আদালত ৯২৭ 


zaa কোর্টের প্রধান বিচারপতি, জজ, এডভোকেট জেনারেল ইংলণ্ড 
হইতে নিযুক্ত হইয়। এদেশে. আসিতেন। এডভোকেট ও এটনাঁ পর্যন্ত 
বিলাত হইতে আসিতেন। পূর্বে সুগ্রীম কোর্ট সংলগ্ন কোন পুস্তকাগার 
ছিল না। ইহাতে এডভোকেট ও জজদিগের বিশেষ অস্ত্বিধা হইত | 
মিঃ লংভিল্‌ ক্লার্ক সে সময়কার লন্বপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট ছিলেন। ইনি 
বিশেষ উদ্যোগী হইয়া মিঃ হগ নামক তবানীন্তন রেজিষ্রার-এর নিকট 
সুবিধাজনক সর্তে একটি পুস্তকাগার এবং জান্টিস বুলার-এর আগ্রহে 
আদালত বাটীর মধ্যে ইহা স্থাপনের জন্ত একটি প্রকোষ্ঠও পাইলেন । 
১৮২৪ অব্দের ১৫ইজুন বার লাইব্রেরী স্থাপিত হইল। এই সময় 
এডভোকেট জেনারেল ছিলেন মিঃ জন পীয়া্সন এম-এ ( অক্সন )। মিঃ 
ক্লার্ক ইহার ধনরক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮৪০ অব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ১৮২৩ অবে স্থপ্রীম কোর্টের এডভোকেট হন। 
উত্তরকালে আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সুগ্রীম কোর্টের এডভোকেট হন I 
তাহার নাম স্তার জন পিটার গ্র্যান্ট । তিনি পরে বোস্বাই সুপ্রীম কোর্টের 
জজ পদে উন্নীত হন। ১৮৪৫ অব্দ পর্যন্ত এটনাঁরা বার লাইব্রেরীর 
সভ্য হইতে পারিতেন। ১৮৪৮ অব্দ পর্যন্ত ব্যারিষ্টার ও এটনীঁদের 
মধ্য হইতে সেরিফ নির্বাচিত হইত। 

সে সময়ে ক্লার্ক সাহেব খুব সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১৮২৩ অব্দে 
এডভোকেট হন ও ১৮৬২ অব্দে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া স্বদেশে যান। ইনি 
সে সময়ে কলিকাতার সাধারণ লোকহিতকর কার্ষে বিশেষভাবে যোগদান 
করিতেন। তাহার বরফ ঘর স্থাপন ও শিক্ষাবিষয়ক নীতি পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে। 

যাহা হউক ১৮৬২ অবে হাইকোর্টের স্থাপনা হইলে gA কোট ও 
কোম্পানীর আদালতের সংঘর্ষের শেষ হয়। হাইকোট স্থাপিত হইলে 
sta «Mm গীকক প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। কোম্পানীর 
আদালত হইতে আটজন জজ, সুপ্রীম কোর্ট হইতে দুইজন এবং বার 
হইতে উন্নীত দুইজন জজ লইয়! হাইকোর্ট গঠিত zu! ১৮৬৪ অন্দে 
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সুপ্রীম কোটের প্রাচীন অট্টালিকা ভাঙিয়া ফেলা হইল এবং নতন 
হাইকোর্টের বাটার নির্মান কার্য আরম্ভ হইল। হাইকোর্টের বাটীটি 
পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের জমির উপর এবং Gr লংভিল ক্লার্ক, মিঃ 
উইলিয়ম ম্যাককার্সন্‌ এবং প্রধান বিচারপতি স্তার জন কলভিল-এর 
বাটার উপর নিম্মিত হইতে আরম্ভ হইল। যতদিন না হাইকোর্টের 
নির্মান কার্য শেব হইয়াছিল ততদিন টাউন হলে হাইকোর্টের আদিম 
বিভাগের আদালত বসিত। এই টাউন হলের সিঁড়ির উপর তদানীন্তন 
জজ মিঃ নরম্যানকে ১৮৭১ অব্দে হত্যা করা হয়। ( ১৫ই জুন ১৯২৫ 
Englishman পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত ) | 

আগীল আদালতগুলি ভবানীপুরের ষ্টেশন হসপিটাল নামক 
বাটীতে বসিত। | 

সে সময় হাইকোর্টের বেঞ্চ ও বার-এ প্রায়ই কলহ চলিত। ইহার 
কারণ সদর দেওয়ানি আদালতে কোম্পানীর যে সব জজ লওয়৷ হইয়াছিল 
এবং যাহাদের সিভিলিয়ন বল! হইত তাহারা ইংরাজী আইন ও 
তাহার ব্যবহার জানিতেন ন|। পূর্বে সদর দেওয়ানি আদালতে 
ব্যারিষ্টারেরা আসিতেন "Tli কেন না নিয়ম ছিল যে এ আদালতে 
ব্যারিষ্টারেরা ইংরাজী ভাবায় মকর্দম। চালাইতে পারিবেন না। এই 
কারণে তাহাদের আসা বন্ধ ছিল ও সেই জন্যই এখানকার জজেরা 
English Law «€ Procedure বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। একটি 
সংঘর্ষের কথা এখানে উল্লেখ যোগ্য; ইহা ১৮৬০ অন্দে ঘটে ঃ 
মিঃ মণি বলিয়। একজন এডভোকেট মিঃ জানিস ক্যাম্পবেল ও মিঃ 
কেম্প-এর আপীল আদালতে এক মকর্দমায় দাড়াইয়াছিলেন, অপর 
পক্ষে মিঃ এলান বলিয়া এক এডভোকেট ছিলেন। মিঃ এলান জজদের 
একখানি দলিল দেখিতে দিতেছিলেন ; এ অবস্থায় মিঃ মনি সেখানি 
কাড়িয়া লন ও বলেন যে এ দলিল জজেরা দেখতে পারেন না । মিঃ মণি 
আরও মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সিভিলিয়ন ও মফঃস্বল জজেরা 
দলিল পত্র বিচার না করিয়াই (indiscriminately) দেখেন এবং 
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তাহার বক্তব্য বলা শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি জজদিগকে দলিল দেখিতে 
দিবেন না, কারণ ইহা নিয়ম বিরুদ্ধ । ইহাতে জজেরা বিরক্ত হইয়া 
আদালতগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আদালতকক্ষে একটা হুলস্থুল 
পড়িয়া যায়। সমস্ত জজের! মিলিয়া ইহার বিচার করিলেন; বিচারে 
মিঃ মণি দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাস্তবিক c 
বহু পুরাতনকাল হইতে সিভিলিয়নদের উপর ব্যারিস্টারদের জাতক্রোধ 
ছিল। সিভিলিয়নরাও বরাবর রাষ্ট্রশাসন জন্য আইনের তত মর্ধাদা 
রক্ষা করিতেন না। ব্যারিস্টার জজেরাও ছিলেন স্বাধীনতার জন্মভূমি 
ইংলণ্ডের আইন ও তাহার প্রয়োগের জন্য বিশেষ উৎসাহী | এই জন্যই 
কলহ হইত। শুনিতে পাই ১৯২৫ অবের বার লাইব্রেরীর শতবাধিকী 
উৎসবে সিভিলিয়ন জজদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল বলিয়া 
মিঃ উইলিয়ম জ্যাকসন নিমন্্রণে আসেন নাই এবং বার লাইব্রেরীর 
সভ্যপদও ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা কতদূর সতা জানি না। 
১৮২৫ অন্দে ১৬ জন এডভোকেট ছিলেন এখন প্রায় শত বৎসর পরে 
তৎস্থলে ২৫০ জন হইয়াছেন | 


হাইকোর্ট ও বারে দেশীয় লোকের প্রতিষ্ঠা 


১৯২৫ অব্দে বার লাইব্রেরীর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
আয়োজিত ভোজ সভায় এডভোকেট জেনারেল এস, আর, দাশ মহাশয় 
সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ সম্প্রতি অনেক কাগজে বার লাইব্রেরীর 
সন্বন্ধে কিছু কিছ অসত্য কথ৷ প্রকাশিত হইয়াছে । দশজন ব্যারিষ্টার 
ও ছয়জন কোর্টের উচ্চ কর্মচারী লইয়া বার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। 


' লংভিল, ক্লার্ক ক্লাবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা । তাহার জন্যই ক্লাবের 


প্রতিষ্ঠ ও ক্লাবের জীবন স্থায়ী হইয়াছিল। নচেৎ ইহা উঠিয়া যাইত। 

aAa কোর্ট ১৭৭৪ অব্দে টমাস ফারার নামক এডভোকেটকে 
লইয়া গঠিত হয়। এই ফারার পরে নন্দকুমারের মকদ্দমায় তাহাকে 
সমর্থন করেন। প্রথমে এডভোকেট জেনারেল ছিল না। স্তার জন ডে 


eu 
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প্রথম এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইলেও তিনি ভারতে আর আসেন 
নাই।  নিউম্যানই প্রকৃতপক্ষে প্রথম এডভোকেট জেনারেল | 
সেই সময় কলিকাতায় ভয়ানক মশকের উপদ্রব ছিল। এ সম্বন্ধে 
এডভোকেট জেনারেল লর্ড মিণ্টোকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ! বেশ 
কৌতুকপ্রদ ঃ *always to take care to have at his 
side at table a freshly arrived young lady from 
Europe. The musquitoes, he was told, would then 
leave him alone for fresh food and pastures new". 
কটন সাহেব ‘Calcutta Old and New? গ্রন্থে এই এডভোকেট 
জেনারেলের নাম মিঃ স্মিথ বলিয়াছেন। মিঃ এস. আর. দাশ 
মহাশয় বলেন যে অদ্য পর্যন্ত মিঃ স্মিথ নামে কেহ এডভোকেট 
জেনারেলের সনদ পান নাই । 

যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যারিষ্টারেরা৷ এডভোকেট হিসাবে সে সময়কার 
সুগ্রীম কোর্ট অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাদের নাম হইল £ 

স্যার জেমস কলভিল-_ইনি এডভোকেট জেনারেল হইয়া আসেন । 
পরে সুপ্রীম কোটেরর প্রধান বিচারপতি হন। পরে প্রিভিকাউন্সিলের 
জুডিসিয়াল কমিটির সভ্য হন। 

উইলিয়াম রিচি-_খুব প্রসিদ্ধ এডভোকেট | ইনি পরে এডভোকেট 
জেনারেল হন। 

টমাস্‌ হার্ডউইক কৌভিক-_ইনি যে বৎসর হাইকোর্ট স্থাপিত হয় 
সেই IAA ইহার এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। আইনজীবি ও 
এডভোকেট হিসাবে ইহার প্রতিষ্ঠা অদ্বিতীয় । 

অন্যান্য প্রসিদ্ধ এডভোকেট-__জন ডেভিড, হল; রিচার্ড ভোয়েন 
যোসেক গ্রেহাম ; স্তার চার্লস পল; জে, টি, উডরফ; স্তার গ্রিফিথ 
ইভানস্‌ ; মনোমোহন ঘোষ ; ডব্লিউ, সি, বনাজি ; আর্থার ফিলিপস্‌ ; 
টি, পালিত; উইলিয়াম ফার্থ ; উইলিয়াম জ্যাক্সন ; লর্ড সিংহ ইত্যাদি৷ 

পূর্বে সুগ্রীম কোর্টে একজন fox জাপ্টিস্‌ ও দুইজন পিউনি জজ 
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ছিলেন, কার্যত তাহাদের মধ্যে একজন না একজন সর্বদাই ঠাণ্ডা দেশে 
হাওয়া খাইতে যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত থাকিতেন। পরে একজন fou 


GIRA ও ১৪ জন জজ হাইকোর্টের কার্য চালাইতেন। 
স্যার ল্যানসলট স্তানডারসন বলিতেন “The Calcutta High 


Court is the premier High Court in India and the 


Calcutta Bar, the premier Bar. In 1826 there were 
between 90 to 100 cases in courts, now there were 
something between three & four thousands a year. 

বার লাইব্রেরী স্থাপিত হইবার পূর্বে কোন এডভোকেটের কোন 
সংবাদের প্রয়োজন হইলে senior 4| elder-43 নিকট হইতে জান। ভিন্ন 
আর গত্যন্তর ছিল নাঁ। এটানার। প্রথমে বারের সভ্য হইতেন না | 
Štai দিতে দেরী কর! al al দেওয়! সম্বন্ধে বিশেব কড়াকড়ি ছিল 
|| এই জন্য ১৮২৭ অব্দের ১ল। জুলাই একটি প্রস্তাব পাশ হয়। 

সদর দেওয়ানি আদালতে যে এডভোকেটর। যাইতেন তাহাদিগকে 
দেশীয় ভাষায় মকন্দম। চালাইতে হইত। ১৮৪২ অন্দে ইহার বিরুদ্ধে 
বার লাইব্রেরী এক প্রস্তাব পাশ করেন। ইহার কি ফল হইয়াছিল 
জান। যায় নাই। ১৮৫৩ অব্দ পৰ্যন্ত এডভোকেট জেনারেলর! বিলাত 
হইতে নিযুক্ত হইয়। আপিতেন; অস্থায়ীভাবে মাঝে মাঝে এখানকার 
এডভোকেটদিগকে নিযুক্ত কর! হইত ৷ 

সে সময় সদর দেওয়ানি আদালতে দায়ভাগ প্রভৃতি artea 
মকন্দমার tag মত কি এতদ্বিবয়ে দেশের পণ্ডিতের! ব্যবস্থাপত্র 
দাখিল করিতেন! এ বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি | 

জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর এদেণের প্রথম দেশী ব্যারিষ্টার; ইনি ১৮৬৬ 
অব্দের জুলাই মাসে ব্যারিষ্টার রূপে ভি হন। এই qeu উইলিয়াম 
জ্যাকদনও ব্যারিষ্টার হইয়। এদেশে আসেন। BARAZA ঠাকুর 
প্রসিন্ধ RAA প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র । তাহাকে 
রেভারেণ্ড PENZA বন্দ্যোপাধ্যায় খুষ্টধন্মে দীক্ষিত করেন। তাহার পরে 
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ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন শ্রীমনোমোহন ঘোষ । সেই সময়কার একজন 
সুপ্রসিদ্ধ ফৌজদারী আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তাহার নাম আছে। 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত মনোমোহন ঘোষের পরে ব্যারিষ্টার হন। aT 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেশীয় ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে চতুর্থ। তীহার 
প্রতিভা বাগ্বীতা অসাধারণ ছিল। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সর্বপ্রথম সভাপতিরূপে qe হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৪৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা গিরিশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় এ-দেশীয় প্রাচীনতম এটনীদের অন্যতম । ১৮৬৪ অকব্দে 
পারসি ধনকুবের মিঃ রুস্তমজি জেমসেট.জি জিজিভয় ভারত গভর্ণমে্টের 
হস্তে ৩ লক্ষ টাকা দান করেন। এই টাকা হইতে ৫ জন ভারতীয় ছাত্রকে. 
বিলাতে আইন শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণের প্রস্তাব ছিল। কথা ছিল 
বোম্বাই হইতে তিন জন, বাংলাদেশ হইতে এক জন ও মাদ্রাজ হইতে 
একজন লইয়া! সর্সম্তে পাঁচ জন ছাত্রকে বিলাত পাঠানো হইবে । 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশ হইতে মনোনীত হন। সেই বৎসর 
বোম্বাই হইতে ফিরোজ শ! মেহ তাকেও পাঠানো হয়। এই দুইজনই পরে 
ভারতবর্ষের উজ্জল রত্ব হইয়াছিলেন ও দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র বিলাতে স্যার এডমণ্ড ফ্রাই ও মিঃ জে, এইচ 
ডার্টের নিকট হইতে আইন শিক্ষা করেন। যে সব দেশীয় 
লোক বিলাত হইতে আইন শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, 
রাজনারায়ণ মিত্র, সত্যেন্দপ্রসন্ন fuz ও আশুতোষ চৌধুরীর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা ভিন্ন আরও অনেক এদেশীয় ব্যক্তি 
লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার হইয়াছেন কিন্তু সে যুগে আইন ব্যবসা আরম্ভ 
করিয়া কেহই সত্ে্্প্রসন্ন সিংহের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন 
নাই। দেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারত সরকারের ষ্ট্যাণ্ডিং 
কাউনসিলের সদস্ত, বাংল! দেশের সর্বপ্রথম এডভোকেট জেনারেল, 
গ্রভর্ণনর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সর্বপ্রথম দেশীয় সদস্তা, 


সেকালের আইন আদালত ১৩৩ 


ইম্পিরিযাল কনফারেন্স ও পিস কনফারেন্সের সর্বপ্রথম দেশীয় সভ্য এবং 
সর্বপ্রথম দেশীয় শাসন কর্তা বা লাট সাহেব। তংকালে এত সম্মান কোন 
ভার্তীয়ের ভাগ্যে ঘটে নাই। সত্যেন্্রপ্রসন্নের আইন শিক্ষ। সার্থক 
হইয়াছিল 1 

বিলাতী ব্যারিষ্টারদের মধ্যে যাহার! লক্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য--ডব্লু, এ, মনটি য়ন, 
'লংভিল ক্লার্ক ; উইলিয়াম রিচি ; জন ককরেন ; জেমস্‌ কলভিল ; রিচার্ড 
ডয়েন; টি, এইচ, কাউই ; জে, ডি, বেল? জে, টি, উড্‌রফ গ্রিফিথ 
ইভানস্‌ ; এল, পি, পুগ ; জে, এ, ব্রাউন ; জে, এ, পি, কেনেডী ; 
উইলিয়াম জ্যাকসন ; আর্থার ফিলিপ্স্; সি, পি, হিল; পিটার ও 
কেনেডী ; ই, জে, ট্রেভেলিন ; সি, এস, হ্যানডারসন । 

প্রথমে প্রায় এক শত বৎসর হাইকোর্টের আদিম বিভাগে 
(Origrnal side) প্রাকটিস করিবার অধিকার একমাত্র ব্যারিস্টারদেরই 
ছিল, পরে এডভোকেট ও এটনীগণও কতকগুলি সর্তাধীনে এই অধিকার 
লাভ করেন । 

mm কোর্টের ব্যারিস্টারের৷ বোধ হয় ১৮৬৯ অব্দ পর্যন্ত Wig 
বা পরচুলা ব্যবহার করিতেন 1 

১৮৬২ অন্দে রমাপ্রসাদ রায়ের হাইকোর্টের জজ পদে নিয়োগ 
বাঙ্গালার ইতিহাসে কেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চিরম্মরণীয় ঘটন। 
হিসাবে গণ্য হইবে। ইহার পূর্বে কোন ভারতবর্ষীয়কে এই পদে 
নিযুক্ত করা হয় নাই। ১৮৬২ অন্দে কলিকাতার হাইকোট 
স্থাপিত হওয়ার পূর্বে সদর দেওয়ানি আদালতে রমাপ্রসাদ রায়, 
শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি ছিলেন। রমাপ্রসাদ 
রায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিতের আইন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। 
সেই সময়কার লিগ্যাল রিমেমব্রানসার ২৮শে আগষ্ট ১৮৫৫ অন্দে 
শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে যে পত্র লিখেন তাহাতে তাহাদের প্রতিপত্তির কথা 
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উল্লিখিত আছে। তিনি লিখিতেছেন_“I am much pleased 
to find that the service of Babu Romaprosad and 
yourself on both sides of the Sudder Court are 
recognised by this Court at large.” ১৮৫৫ অব্দে প্রেসিডেন্দী 
কলেজে আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে শস্তুনাথ পণ্ডিত মহাশয়কে 
আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এই উপলক্ষে কাউনসিল অফ 
এডুকেসন-এর সম্পাদক মহাশয় এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য শম্ভুনাথ 


পণ্ডিত মহাশয়কে ১৮৫৫ অবের ১১ই জানুয়ারী তারিখে যে পত্র 
লেখেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। 


এই পত্রখানিতে শল্তুনাথের আইন জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে ৷ 
রেগুলেসন ল সম্বন্ধে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই এ কথারও উল্লেখ 
করা হইয়াছে। ১৮৫৩ অব্দে তিনি সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে 
মিঃ ট্রেভরের সহিত মুরশিদাবাদের নবাবের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একটি 
ফৌজদারী মবন্দমা চালাইতে প্রেরিত হন। তাহাদের বিরুদ্ধে ছিলেন 
তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ক্লার্ক এবং মনটিয়ন। আসামী পক্ষের 
ব্যারিষ্টার ক্লার্ক বক্তৃতা করিবার সময় শল্তুনাথের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছিলেন 1 

এ ঘটনাগুলি উল্লেখ করিবার কারণ এই যে তখন সদর দেওয়ানি 
আদালতে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লব প্রতি পণ্ডিত দেশীয় ব্যাবহারজীবি 
থাকিতেও তাহাদের কাহাকেও জজ পদে উন্নীত করা হয় নাই। সিপাহী 
বিদ্রোহ প্রশমনের পর ভারতেশ্বরীর ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত হইল যে 
জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে দেশীয় লোকের গুণানুসারে সকল পদেই নিযুক্ত 
হইবার অধিকার থাকিবে। এ দিন ভারতবর্ষের পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন ৷ 
এই দিন ভারতবাসীর উন্নতির প্রথম সোপান স্থাপিত হইল | 

এই ঘোবণান্ুসারে গভরণমেন্ট চিন্তা করিতেছিলেন যে দেশীয় কোন 
যোগ্য ব্যক্তিকে জজিয়তি পদে নিযুক্ত কর! যায় কিনা। রমাপ্রসাদ রায় 
মহাশয়ের প্রতিপত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাকেই প্রথম দেশীয় জজ. 


সেকালের আইন আদালত © ১৩৫ 


নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু তিনি অনেক দিন ধরিয়া রোগশব্যায় শয়ান 
ছিলেন ও এই কারণ তাহার মৃত্যু ঘটায় তাহাকে জজের আসন অলঙ্কৃত 
করিতে হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর চিফ্জাস্টিস স্যার বার্ণস পীকক্‌ 
শঙ্ভুনাথ পণ্ডিতকে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া গভর্ণমেন্টকে জানাইলেন I 
কিন্ত শম্ভুনাথের আয় তখন জজের মাহিনার কয়েক গুণ ছিল। আয়ের 
ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ভারতবন্ধু 
মাননীয় আযাস্লী ইডেন (পরে স্যার ইডেন) তাহাকে তাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ 
করিয়া জজিয়তি পদ গ্রহণ করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন | 
তাহাকে বুঝাইয়| দিলেন যে ভারতবাসীর পক্ষে একটা মহান্থযোগ 
উপস্থিত; এ স্থযোগ উপেক্ষা করা উচিত নহে। শল্তুনাথ পণ্ডিত 
অবশেষে স্বীকৃত হইলেন | 

«gat পণ্ডিত জজ নিযুক্ত হইলে যখন ইণ্ডিয়া অফিস হইতে নিয়োগ 
aa মহারাণীর আদেশপত্র বাঁ সনদ (Royal Patent) আসে 
তখন স্তার চার্লস ওয়ার্ড-এর যে পত্র তাহার সহিত প্রেরিত হয় তাহা 
প্রনিধান যোগ্য । এই চিঠিখানিতে একজন দেশীয় ব্যক্তিকে হাইকোটের 
জজ পদে নিযুক্ত করার জন্য গভর্ণমেন্টের আগ্রহ লক্ষিত হয়। 

শম্ভুনাথ পণ্ডিত ৫ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতা ও সততার সহিত 
জজিয়তি কাৰ্য নিষ্পন্ন করিয়। ১৮৬৭ SOT লোকান্তরিত হন! গভর্ণমেন্ট 
দেশীয় লোককে জজ করার পরীক্ষাটি সার্থক বলিয়া বিবেচনা, করিলেন । 
এই উপলক্ষ করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি স্তার রার্ণস গীকক্‌ গভর্ণর. 
জেনারেলকে লিখিলেন_“Ii5 experiment of appointing 
a native Judge to a seat in this High Court has 
succeeded." গভর্ণর জেনারেল স্যার বার্ণ গীককের এর মন্তব্যটি 
গেজেটে প্রকাশিত করিলেন | 

স্তার বার্ণ গীকক্‌ ভারতবষয়িকে জজ পদে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে 
যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতবাসীর নিকট চিরকৃজ্ঞতার 
পাত্র হইয়া গিয়াছেন। তাহার সাহায্য না পাইলে এ বিষয়ে সহজে 
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কৃতকার্ধতা লাভ হইত না। আর «quay পণ্ডিত মহাশয়ও যদি al 
যোগ্যতার সহিত আপন কার্য সম্পন্ন করিতেন তাহা হইলেও ভারতবাসীর 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইত। এই জন্য শল্তুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও আমাদের 
কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়| গিয়াছেন। শম্ভুনাথ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ 
হওয়ার আর এক কারণ আছে। ১৮৬৭ অবে ছুই জন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার 
হইয়া এদেশে পরত্যাগমন করেন; তাঁহারা আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার 


বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপরদিকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় 
যাহাতে তাহারা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার অধিকার পান সে বিষয়ে 
যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এ বিবয়ে দেশীয় ্ারিষ্টারেরা শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ। অবশ্য বলিতে হইবে প্রধান বিচারপতি স্তার বাণস 
পীকক্‌ ও আরও কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজ বিচারপতি ইহার জন্য চেষ্টা 


না করিলে দেশীয় ব্যারিষ্টার মহাশয়ের৷ সহজে প্রবেশাধিকার লাভ 
করিতে সমর্থ হইতেন না। 
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১৪৮ ংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর 


Mitra, Kissory Chand — 94 
Mitra, Peari Chand— 58, +৩ 
Mittra, Rajendra Lal— sc 
Minutes on Native Education 

_-৭৩ 
Morse, Rev. Peter—v৮> 
Mohameden College of 
Calcutta — s^ 


N 


Nandy, Sib Chandra — ve 
Nominal School— 88 
Novum Organum — ১2 
Night Thoughts— ১2 


০ 


Objects and Advantages of a 
Periodical Census—o» 
Optics—»5 
Orientalist —v y 
Oriental Baptist—v3, ৮৪১ ৮৭ 
৮৮ 
Original Side—>২৪, ১৩৩ 
P 
Paradise lost—53, ২০ 
Paradise Regained—;s 
Paul, Sir Lawrence— 35 
Paine, Tom—e; 
Periodic Rains and Winds 
of the Calcutta Seasons —os 
Perthshire—4 
Physical Varieties of Man—og 
Physics—35 
Phear, Hon'ble Mr. Justice 
_ ৩৬ 
Pneumatics—: » 
Political Economy— vs 
Polyglot Grammar and 
Exercises —2৩ 
Principles of Historic 
Evidences—»« 
Prosecuted—* 
Puisne Judge—»38 
R 


Regulating Act—»38 


Rhetoric—a» 
Roy, Rammohan —e3 
Royal Patent—»o« 


5 
Sanitary Conditions of 
Calcutta —ow 
Scriptural Doctrines with 
Textual Proof—3 o 
School Master—» 
Sextant—35 
Smith, Adam—a4. 
Smith, George—av, ৩০, 82, ৫২ 
৫৬, ৬৮, 3o 
Socrates—৩y 
Spherical Trigonometry 
—253, ২১ 
Stray Leaves—»»e, ১১১ 
Steam Navigation— 3 
Supremacy of Conscience—:8 


T 
Tales of a Parrot —» 
Tagore Family—sw 
Theatre of Medical College 
২৮, ৩০ 
U 
Uses of Adversity— ১১৭ 
v 


Vocabulary—Sanskrit and 
Bengali—2* 


w 


Whately—3 ; 

Watt's Hymn—42 

Wenger and Pearce—ve 

Wig —১৩৩ 

Williamson, Rev. J—»> 

Writing in Ancient India & 
the Sanskrit Alphabet—9c 


বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ ও প্রত্বতাত্বিক 
মনোমোহন গঞ্রোপাধ্যায়ের 

Li 
অন্যান্য গ্রন্থ £ 


€ Orissa and Her Remains 
`” Ancient & Mediaeval 


৪ উড়িএার দেব-দেউল 
e স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা 


e The Swami Vivekananda 
—A Study 


e বিবেকানন্দ জীবন ও জিজ্ঞাস 


